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প্রকাশক £ 

কেশব জানা 

ধক প্রকাশনী 

১৫৪, আচার্য প্রফুল্লচন্্র রোড 
কলিকাতা -৭**০০৬ 





--09 118188058 9811118 


প্রথম সংস্করণ : 
৩১শে ভাদ্র, ১৩৬৬ (১৯৫৭ হী! 


পরিবেশক £ 

পুস্তক বিপণি 

২৭, বেনিয়াটোল লেন 
কলিকাতা-৭*০**৯ 


মু্রক, 

অজিতকুমার সাউ 
নিউ রূপলেখা প্রেস 
৬*, পটুয়াটোলা লেন 
কলিকাতা-৭০০**৯ 


প্রচ্ছদ ও বর্ণলিপি £ 
পূর্ণেন্দু পত্রী 


'অলঙ্করণ : 
তপন কর 








সি হি 





ড় 


বে 


তা 


শরত্চন্দ্রের সাম 


বি কা 


উকি 





বিষয়-সুচী £ 

শরৎচন্দের পল্লীভবন ॥ ১ 
শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন ॥ ১০ 
পল্লীদরদী শরৎচন্দ্র ॥ ১৭ 
শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন ॥ ২৮ 
শরৎচন্দ্র ঃ স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী ও একটি আবেদন ॥ ৪১ 
শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতন! ॥ ৫০ 
শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক জীবন ॥ ৫৮ 
শরৎচ5ন্দ্রের গ্রন্থাগার ॥ ৭১ 
নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচন্দ্র ॥ ৭৭ 
শরৎচন্দ্র ও ভাগ্য-বিড়ম্থিত 'লেখক-সম্প্রদায় ॥ ৮৫ 
শরত-সাহিত্য ও একটি নীতিবিরদ্ধ পাঠ্য ॥ ৮৮ 
শরৎ-সাহিত্যের পাঠান্তর ঃ '্রীকান্ত-৩য় পর্ব” এবং বিপ্রদাস? ॥ ৯৩ 
একত্রিশে ভাদ্রের শরৎ সংবর্ধনা £ অভিনন্দন ও প্রতিবাদ ॥ ১০৬ 
শরৎচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষা £ শত্রু ওরফে মিত্রদের গ্রাম্য উদ্যোগ ॥ ১১৫ 
পরিশিষ্ট ॥ 
(ক) শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগারে রক্ষিত পুস্তক তালিকা ॥ ১২৮ 
খে) শরৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা £ 

(১) শরৎচন্দ্রের মুলাবিদা করা দরখান্তের নকল ॥ ১৪০ 

(২) 'আত্মশক্তি' সম্পাদকের নিকট প্রেরিত পক্র ॥ ১৪১ 

(৩) একটি অপ্রকাশিত প্রবন্ধের বিচ্ছিন্ন পৃষ্ঠা ॥ ১৪২ 

(৪) বিপ্রদাল' উপন্তাসের পরিত্যক্ত অংশ-বিশেষ ॥ ১৪৩ 

(৫) শরখ্চন্দ্রের নির্বাচনী আবেদন ॥ ১৪৪ 
(গ) শরৎচন্দ্র সম্পকিত অন্যান্ত তথ্য £ 

(১) আলীপুর জেল-বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে ॥ ১৪৬ 

(২) অনিলাদেবীর কাছে নরেন্ত্রদেবের পঞ্জ ॥ ১৪৮ 

(৩) হিরম্ময়্ী দেবী কর্তৃক শরৎ জন্ম-জয়ন্তী উৎসবের উদ্বোধন ॥ ১৫৯ 
(ঘ) সামতাবেড়ে বসবাসকালীন শরংচন্দ্রের রচনাপজী ॥ ১৫০ 


শকছুই লিখতে পাবলাম না। 
শরৎ 
২৯শে জৈষ্ঠ ১৩৩৩ 
পথের দাবীর দ্বিতীয় ভ্ভাগ 
আমি যদ্দি সম্পূর্ণ করতে না পারি 
আমার দেশের কেউ যেন পাবে 
এই কামনা কবি £ 


“আমার মত কবে তোমাদেব যদ্দি উপন্যাস রচনা! করতে হত, 

তাহলে তোমর! উপন্যাস লিখতেই পারতে লা । 

এমন দিন গেছে, ঘখন ছ-তিনদিন আনাহারে অনিদ্রাঘ থেকেছি । 
কাধে গামছা! ফেলে এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে বেড়িয়েছি। 

কত বাড়িতে কুকুর লেলিযে দিয়েছে-_-তারা! বডলোক । 

কত হাড়ী-বাগর্ির বাড়িতে আহার কবেছি । 

গ্রামের সকলের সঙ্গে মিশেছি ও তাদেব হৃখ-ছুঃখে সহানুভূতি জানিয়ে 
তাদেবমুখ থেকে. তাদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের 

কাহিনী জেনে নিয়েচি । 

তারপর খুব ভাল করে দেখে নিষেচি পল্লীগ্রাম ও পলীসমাজ । 
তাছাড়। আমার উপন্যাসেব অধিকাংশ চরিত্র এবং ঘটনা আমাব স্বচক্ষে দেখ 1” 


গুলে ৪শাদী, গতি কে ॥ 

লিল্পমাধা হরিসগূরে তার্ডিত ওকি 8 কনজাগাশে ? 

পডনদ এপিপি, হিধে ফান চো এলি এরি 1 টিনার পাপ 
5টি ইক লাভে এাঠুিরকে ৫মাসাপাও ওকতি হি হস: ভরত জার্ছি এপপর্রি শশার ০ হল 
মরি শান সুরা ॥ 

ও তারি দে কটি এও বিস্যাং+ ০০ 

এও তার্কানে। জিপ এট এলে এমসুহরও ইচ্ছে হানা গত 9 উহিলাতে ভন তে অভ চিনে আছে, অনর 
এজ | 

িভামাতত বলি টপ কাহিল, 2 তলে । হিপ এক টি এন ও উদে লু তে? ঠ% এলণি হুমা 


চে এলো ওগো ৫ হ্নদ 1 
ঠ ১ 
বাথ এলিলি। ভিজ হত ততু্শে পাতি শন দিগত টি 0 চাক 5 পাস্তা বধ জে অতি 


»ঞাগুরি এগার ॥ £ অন্ধ বণ চি রা তেন ও 


রর না ০47 এও 6 এমডি 


রেট তে গর্তে ০০ 2০ ওবিনিবা আন লিমা 7 হি বর 

|] 1. ০ এরা ২২ 

এম সুছেশোহ অঞ হি এলি কী তোপ 8 এরি লে ইলেচহ তি তত সপন ভিত ॥ 

এ আগর নো এ 2 তি ই 
প্র, এপবোলাখর সে্৩ দবুনিতিন, ? 

উর এতে 085৯৩ বটি 0 পা এলে হটাত হি এগসত | 


এল ও পণ ও কাবিলা 8 িস্ডনা শট তি 2 হজে কাছ ত চিঠি 2 ১১, ৮8 শি 


সকাশি বিশ্ব জপৃহ 2 
বিব ছল পর্ন, ভিড পা বত হত +০ 2. এ ৫ হত উসাটি এল ৫৮ শিন্ঠ জ৮ 


গ্রে । 
এডি 0 জনে 
24 ধা ছি পানু গুলেগজ বানা হি বিলি, ভিত নিত পাতি ৫ ভপ তিনে এই জি পলা 
পাত কত 8 
ওহ নি এব ৭ 


এব & এপি হক ০ 


শক পল চাষ পি কি (পেস পলক টে তোাতি নাগ ডি ও ০০১ 
স্টিল ০০ 

পিড়িতে ক্রিস দি 8 লেখো । জু চন আগভিপশা ২ 

ঞর আরতি, পগতিধ এব ও জি বলে ভিপি ভীত আছে মৃত সাক 


বিপ্রদাস ? উপগ্থ সেণ পাঞ্লিপিব প্রতিলিপি, যা মুদ্রি * পুস্তকে 
পরিবজিত ঠযেছে । 


পারার 


ক্ষি ১ 
| ॥ ] 


শরৎচন্দ্রের পল্লীভবন, 


কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জীবন ইতিহাসের একটা পাত| ৷ 





তার আগে ভূমিকায় বলতে হয়, দেবানন্দপুর শরৎচন্জরের শৈশবের শিশুশয্যা, 
ভাগলপুর যৌবনের উপবন এবং সামতাবেড় বার্ধক্যের বারাণলী | এই বার্ধক্যের 
বারাণসীর পটভৃমিকায় তাঁর জীবন কাহিনীর পাতা! খুলে ধরতে চেয়েছি । 


হাওড়ার বাজে শিবপুরের বাড়ী ছেড়ে চলে এপেছেন গ্রামে । গ্রামের 
জীবন কেমন কাটুছে--সেকথা কোন এক শ্তভাকাজ্জীকে লিখে জানাচ্ছেন £ 
«..*বেশ আছি । দিনরত একট! ইজি চেয়ারে ঢাকা বারান্দায় আয়ে আছি। 
“তন্দ্রা আরামে ক্ষণে ক্ষণে ঘুমিযে পড়ি, স্বপন্‌ দেখি, জাগি” চোখ, 
চাইলেই হুমুখে মন্ত নদী, পালের নৌকোগুলোকে গুনি, হঠাৎ কখন চোখ বু'জে, 
আসে, যায় সব খেই হারিয়ে” _দক্ষিণের নুর্ধ্যদেবের ঘুরে এসে পড়া রোদে গা 
দেয় তাতিয়ে, চোখ মেলে গুড়গুড়ির নলটা টেনে দেখি,_বলি, কে আছিস 
রে তামাক দে-_হয়ত দিয়েও যায়-_কিন্তু টান্লে দেখি তেমনই, ধেশায়া নেই। 
বকৃলে বলে, ঘুমুচ্ছিলেন যে। সাজ। তামাক পুড়ে গেছে।, 

শহর থেকে দুরে হাওড়া জেলার সামতাবেড় গ্রামে (পোঃ পাণিত্রাস, থানা £ 
বাগনান ) রূপনারায়ণ নদের তীরে শরৎচন্দ্র একদা নির্মাণ করেছিলেন তার 
বাসভবন । পল্লীর ভাগ্যহথীন মান্থযগুলোর সুখ-দুঃখের অংকীদার হওয়ার জন্তেই: 
হয়ত তিনি বাসা বেধেছিলেন-_-এই নিভৃত পল্পীর মধ্যে। পন্ীর ক্লেদাজ 
অপহৃনীয় জীবনের মধ্যেও তিমি পরম সত্যকে হয়ত আবিষ্কার করার চেষ্টা 


শরৎচন্ত্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


ক'রেছিলেন। আর সে জন্টে তার গৌরবেরও সীম! ছিল না। তাই তিনি 
তার এক প্রদত্ত ভাষণে গর্ব ক'রে বলতে পেরেছিলেন, "দেশের নব্বই জন 
যেখানে বাস ক'রে আছেন, সেই পলীগ্রামেই আমার ঘর। মনের অনেক 
আগ্রহ, অনেক কৌতৃহল দমন করতে ন। পেরে, অনেকদিনই ছুটে গিয়ে তাদের 
মধ্যে পড়েছি, এবং তাদের বনু দুঃখ, বছ দৈন্তের আজও আমি সাক্ষী 
হয়ে আছি। 

এই গভীর বেদনাবোধ ছিল বলেই, শরৎচন্দ্র “ফিরে চলে! মা:টর পানের 
আহ্বানে অনুপ্রাণিত হ'য়ে একদিন গ্রামের মধ্যে এসে বাসা বাঁধলেন । কিন্তু 
পিতৃভিটে দেবানন্দপুরে ন৷ ফিরে শিয়ে রূপনারায়ণের ধারে কেন তিনি বসতি 
স্কাপন করলেন-__সে প্রশ্ন উঠতে পারে। 

রেছ্ুন থেকে যখন তিনি বাংলায় ফিরে এলেন, তখন উঠেছিলেন বাজে 
শিবপুরের এক ভাড়া বাড়ীতে । তাই বনুদিন থেকেই তাঁর ইচ্ছা ছিল এক 
স্থায়ী বাসভবন তৈরী করার । 

এদিকে দেবানন্দপুরের পিতৃভিটের দখল তখন শরতচন্দ্রের আত্মীয়-স্বজনদের 
কায়েমী স্বত্থে কবলিত। তাই বহুদিন পরে ফিরে আস! দাবীদারের দাবী অচল 
হ'য়ে গেল। দেবানন্দপুরের এই পিতৃভিটে উদ্ধার করতে ন পারার জন্টে 
শরৎচন্দ্রের দুঃখের অবধি ছিল না। আত্মীয়-্বজনদের কাছে তিনি প্রায়ই 
বলতেন, "আমি পিতৃভিটে উদ্ধার করতে পারিনি বটে, কিন্তু সবাই তো 
কিছু না কিছু অংশ পায় অথচ আমি ঝীটার মতো তুচ্ছ জিনিষ পাইনি । এ 
ছুঃখটা আমার চিরকালের জন্টে মনে জেগে রইলো। একি সহজে 
ভোলা যায় ? 

বাজে শিবপুরে থাকাকালীন দিদি অনিল! দেবীর বাড়ী প্রায়ই যেতেন 
শরৎচজ ৷ দিদির বাড়ী হাওড়া জেলার শেষ প্রান্তে বপনারায়ণ নদের ধারে 
পাণিত্রা মৌজার অন্তভুক্ত গোবিন্দপুর গ্রামে । বর্তমানের সাউথ ইষ্ার্ণ 
রেলের (পূর্বতন বি, এন. আর. ) দেউলটি ষ্টেশনে নেমে সোজ! উত্তরে যেতে 
হয়। মাঠের পর মাঠ পেরিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর পড়ে নদীর উচু 
বাধ। বাঁধের ওপর উঠলেই দেখা বায় সারি সারি পাল তোল! নৌকো ভেসে 
চলেছে--হয়ত তারই মধ্যে ভেসে আসছে পলীগীতির নূর । নদীর ছু'কৃল 


খু 


শরৎচন্ত্রের পল্লীভবন 


ছাপিয়ে একে বেঁকে ঝয়ে যাওয়া বিপুল জলরাশি মাঝে মাঝে আছাড় খেয়ে 
পড়ে নদীর কিনারায়। কখনও বা কাছে পিঠে নৌকোর গায়ে 'ছলাৎ "ছলাৎঃ 
শব তোলে। 

শরৎচন্দ্রকে মুগ্ধ ক'রে দিয়েছিল এই উদ্ধাম প্রাকৃতিক পরিবেশ । মাঝে 
হয়ত তাঁর মনে প'ড়েছিল মাতুল বাড়ী ভাগলপুরে গঙ্গার তীরের ছোটবেলায় 
ফেলে আসা দিনের সেই সব স্বতির ছু'এক টুকরো । সেদিনের সঙ্গে আজকের 
কত তফাৎ! গতবু জীবন দিয়ে আর এক নতুনকে উপলব্ধি করা চলতে 
পারে--এই ভেবেই জায়গাটা তার বেশ মনে লেগে গেল।১ 

১৯১৯ সাল নাগাদ এগারোশো টাকা দিয়ে গোবিন্দপুর গ্রামের শেষ 
সীমায় রূপনারায়ণের ধারে জায়গা কেনা হোল বাড়ী করার জন্তে। 
গোবিন্দপুরের শেষ সীমার দক্ষিণে সামতা গ্রাম, যা ছিল মেলনক মৌজার 
অন্তভূক্তি। তখনকার দিনে গৃহস্থের! তাদের ভন্রাসন, পুকুর-বাগান গ্রভৃতিকে 
সীমানা বরাবর বেষ্টন করে গড় কেটে বা গাছ-গাছালির বেড়া দিয়ে ঘিরে 
দিতেন, তাকেই বল! হত বেড়ে বা বেড। সামতা গ্রামের প্রান্তে এই জায়গা 
কিনে শরৎচন্দ্র তাই নামকরণ করলেন সামতাবেড়। তারপর একসময় বাড়ী 
করার কাজে নিজের মনোমত ক'রে' দূপদান করার কাজ সরু করলেন। 
পল্লীর শোভা মাটির বাড়ী। তাই ডাক পড়লো গায়ের সেরা শিশ্ত্রী গোপাঙ্গ 
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দাসের । দেখতে দেখতে পাটির পর পাটি দেওয়াল উঠে ঘর তৈরীর কাজও 
শেষ হয়ে গেল। ঘরের কাঠামো! শেষ হ*তে বার্ণপুর থেকে ধর ছাইবার 
টালী এলে! । ক্রমে মাটির ঘরের উলুটি ও পরে তৃষুটি কাজের পর্বও শেষ 
হ'ল। এইসঙ্গে একতলা ও দোতলার মেঝেও সিমেন্ট করে দেওয়া হল। 
বাংল! দেশের চির1চরিত রীতির আটচালা ধরণের দোতলা বাড়ীটিই হোল 
অবশেষে তার পল্লীভবন।*২ এঘনি ক'রে একটা দোত্তল! মাটির বাড়ী, পুকুর 
ও বাগন প্রভৃতি তৈরীর পিছনে মনোমত ক'রে ৰপ দিতে গিয়ে প্রায় ষোল- 
সতের হাজার টাকা তিনি খরচ ক'রে ফেললেন । 

বাড়ী তৈরী চলেছে--ঠিক এমনি সমযে নীচতা ও হীনতার মধ্য দিয়ে 
পল্লীনমাজের আসল স্বরূপ উঠলো! প্রকাশ হ,য়ে। এতদিন বইযের পাতার 
মধ্যেই তিনি পল্লীসমাজের চেহারাকে ফুটিযে তুলেছিলেন বাস্তবের কণ্টি পাথর 
দিযে । এবারে সত্যিকারের পল্লীসমাজের সেই নীচতা আর অবিচার 
একাস্তই নগ্ন হয়ে আত্মপ্রকাশ করলো । 

তদানীস্তনকালে এই অঞ্চলের গ্রামীন সমাজের সমাজপতিদের ছিল 
দোর্দও প্রতাপ । ফলে সমাজপতিদের বু অবিচার, জবরদস্তি আর তাদের 
দেওয়া ব্হু“অন্যায় শান্তিকে মাথা পেতে নিতো গ্রামের মানুষের! । তাই 
গ্রামের অধিবাসীদের কাছে এই লব সমাজপতিরা ছিলেন বিশেষ 
আতঙ্ন্বরূপ । 

এদেরই তথাকথিত মৌরসী পাট্রার রাজত্বে শরৎচন্দ্র এসে হাজির হ'লেন। 
শরৎচন্দ্রের পরিচষ তারা আগেই পেয়েছিলেন । পল্লীসমাজের অবিচার, 
কুসংস্কার আর সর্বোপরি সমাজপতিদের বিরুদ্ধে কত কি কথাই না এই 
লেখক লিখেছেন 'পল্লীদমাজ+ ও 'পত্ডিত মশাইএর মত বইয়ের পাতায়। 
বর্তমানে এমন একটি লোক যদ্দি সশরীরে এখানে বসবাস করেন, তাহলে তা 
হবে সমাজের পক্ষে ঘোরতর দুর্দিন! একে তো৷ তাদের একচেটিয়া আধিপত্য 
খর্ব হবে, তার ওপর এর গ্রভাবে পণ্ড়ে হয়ত দেশের ছেলেমেয়ের হ'য়ে 


এপ পট 








২ “শরৎচন্দ্র (১ম থও) গ্রন্থে (পৃঃ১৯০) গোপালচন্ত্র বায় বাড়ীটিকে কেন যে “বাজ 
গ্যাটার্নের' বাড়ী বলে উল্লেখ করেছেন তা বোঝা গেল না। প্রণাগত স্থাপত্য অনুযায়ী দেশীয় 
শিশ্ত্রীদের তৈরী এমন বাড়ী হাওডা৷ জেলার বহস্থানেই আছে। 
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উঠবে উচ্ছৃঙ্খল । তাই সমাজপতিরা সদলবলে যুক্তি জাটলেন, কিভাবে 
শরৎচন্দ্রকে বাধা দিয়ে তার প্রাতিপত্তি খর্ব করা যায়। 

প্রথম চক্রান্ত হল, তাকে অপদস্থ করার । তাল বুঝে সমাজপত্তির! গিয়ে 
গ্রভাবান্থিত করলেন স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মশাইকে। শরৎচজ্জজ 
এখানে জায়গা কিনে বাড়ী ক'রেছেন, অথচ তিনি তে! ইউনিয়ন বোর্ডে 
ট্যাক্স আদায় দেননি ব| এ্যাসেসমেণ্টের বিরুদ্ধে আপত্তিও জানাননি--তাই 
অনাদায়ী ট্যার্জের জন্যে এমন এক বেয়াদপ ব্যক্তির বিরুদ্ধে একতরফা ক্রোকী 
পরোয়ানা জারী কর! হোকৃ। কেননা, শরৎচন্দ্র তো এখনও এখানে 
থাকেন নি। স্থতরাং তার অন্কপস্থিতিতে ট্যাক্সের বকেয়৷ আদায়ের জন্যে 
নবনিগিত বাড়ীর জানালা-কপাট খুলে যখন নীলাম ডাকা হবে, তখনই 
তার সম্মান ধূলোয় লুটিয়ে পড়বে । 

চক্রাস্ত ও ষড়যন্ত্র মত কাজ শুরু হোল । ইউনিয়ন বোর্ড কর্তৃপক্ষ শরৎচন্দ্রকে 
ট্যাক্স বাকী পড়ার অজুহাত দেখিয়ে আদালতের ক্রোক পরোয়ানা জারির 
জন্তে উলুবেড়িয়! সাব-ডিভিশন্াল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে প্রার্থনা! জানালেন । 

সৌভাগ্যন্রমে উলুবেড়িয়া৷ সাব-ডিভিশন্াল ম্যাজিষ্রেটের নজরে এলো 
এই সব ব্যাপার । তিনি শরংচন্দ্রের সাহিত্যখযাতি সম্পর্কে যথেষ্ট পরিচিত 
ছিলেন। তাই অহেতুকভাবে শরৎচন্দ্র অপদস্থ হন--ত| তিনি চাইলেন ন]। 
তিনি শরত্বাবুর বিরুদ্ধে ক্রোকী পরোয়ানা জারীর পূর্বে বিষয়টি অবগতির 
জন্তে একটি চিঠি পাঠালেন ত্র কাছে । 

শরৎচন্ত্রের বাসভবন তখনও সম্পূর্ণ হয়নি এবং তিনি তখন বাজে-শিবপুরেই 
আছেন। যথাসময়ে সাব-ডিভিশন্তাল ম্যাজিষ্টরেটের চিঠি পেয়ে শরৎচন্দ্র অবাক 
হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা গ্রহণের জগ্চে তিনি এ চিঠির উত্তর দিলেন । 
তিনি লিখলেন £ 
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এই চিঠি থেকেই বোঝা যায় যে, গ্রামে বসবাস করতে আসার জন্তে 
প্রথম থেকেই তাঁকে কেমন নাজেহাল হ'তে হয়েছিল। শরৎচন্দ্র তার বাস্ত 
সংলগ্ন গোবিন্দপুর মাঠে কিছু ধান জমিও কিনেছিলেন । এই হিসাবে 
পাণিত্রাস মৌজার এলাকাতুক্ত হওয়ায় তিনি আইনতঃ কল্যাণপুর ইউনিয়ন 
বোর্ডের অধীন ট্যাক্সদাতা হন। কিন্তু বাত্ত-জমি প্রভৃতি মেল্পক মৌজাভুজ 


পত্রটি শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস ) 'রক্ষিত। 


শরতচন্জের পল্লীভবন 


সামত। গ্রামের মধ্যে হওয়ায়, আইনতঃ তিনি মেক্লক ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাকা- 
দাতা হন। এক্ষেত্রে কল্যাণপুর ইউনিয়ন বোর্ডের এমন সব অশোভন 
কার্ধকলাপের দরুণ তিনি মেল্লক ইউনিয়ন বোর্ডের “রেট-পেয়ার”' হিসেবে গণা 
হতে চাইলেন। শ্ধু এই একটি ঘটনাই নয়। স্থানীয় এলাকার লমাজপতিদের 
হাতে পরবর্তীকালে তিনি এমন বনু তুচ্ছ বিষয়ে যে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন--সে 
সম্পর্কে বহু ঘটনারই স্বাক্ষর থেকে গেছে এই অঞ্চলে” এই ছিল তখনকার 
গ্রামীণ সমাকন্দর চেহারা। 

তবু শরৎচন্্র এই সব ঘটনাকে নগণ্য ব'লে উড়িয়েই দিলেন এবং কোন 
আমলেই আনলেন না। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারী নাগাদ তিনি উঠে 
এলেন তার এই পল্লীভবনে ।৯ রূপনারায়ণের ধারে এই বাড়ীটিকে তখন 
দেখতে লাগতো ঠিক যেন ছবির মতো । শরচন্দ্রও বাড়ীটিকে মনোরম ক'রে 
তোলার জগ্ভে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে লাগলেন । 

, গোলাপ, যৃই আর মল্লিকা ছিল শরৎচন্ত্রের একাস্ত প্রিয়। বাড়ীর উঠানে 
এই সব ফুলের আর সেই সঙ্গে আরও অন্তান্ত ফলের চারাও সযত্বে রোপণ 
ক'রে দিলেন । পুকুর পাড়ে দিলেন ছোট ছোট কলাগাছ লাগিয়ে । 

চিত্তরঞ্জন দাসের দেওয়া রাধা-কৃষেের মৃতিও এ বাড়ীতে প্প্রতিষ্ঠা করলেন, 
এবং পুজার্চনার জন্তে একজন ব্রাহ্মণও নিযুক্ত করলেন। 

তার বাসভবনের নীচের তলায বারান্দার ডানদিকে তারের জাল দিয়ে 
ঘের! জায়গায় একজোড়া মযূব রাখলেন। এ কালে এই বাড়ীতে ছিলো 
তার পোষা কুকুর বাঘ! ও একটি খাসি_-তার নাম স্বামীজি এবং ছুটি পাঠা-_ 
বড়ো মিয়৷ ও ছোট মিয়। তাদের নাম, আর ছিলে! একটা কাকাতুয়া । 

বাজে শিবপুরে থাকাকালীনই শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেলের সভাপতি 
নির্বাচিত হয়েছিলেন ৷ স্থতরাং সামতাবেড়েতে চলে আসায় কংগ্রেস বমীরা 
এখানেই তার সঙ্গে নানান কাজকর্মে যোগাযোগ রাখতেন । অবসর সমযে 
সাহিত্য সাধনার মধ্যে নিজেকে একান্ত সমাহিত কারে রাখলেন নীচের 
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শর়ৎচন্জ ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য.” 


তলায় নদ্দীর দিকে কাচের জানালা দিয়ে' 'ষেরা একটা ছোট রীতে। 
সেইখানেই তিনি দিনের পর দিন চালিয়ে যেতে লাগলেন তাঁর গভীর সাহিত্য 
সাধনা । 

ঘশটাল যাওয়ার ষীমার ঘাটে যেতে হলে রাস্তা ছিল শরৎচন্দ্র বাড়ীর 
সামনে দিয়ে। ন্থৃতরাং পথিকের! এই পথ দিয়ে যাবার সময় মুগ্ধ বিস্ময়ে এই 
বাড়ীর দিকে থমকে দাড়াতো! ক্ষণেকের জন্তে। অচেনারা বাড়ীর মালিকের 
নাম জানতে চাইতে ; তারপর এই বিখ্যাত লেখকের নাম স্তনে তাদের 
চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়তে এক খুশীর আমেজ । 

১৯২৬ সাল থেকে জীবনের শেষ দিন পর্ধ্স্ত শরৎচন্দ্র এই গ্রামের বাড়ীতেই 
কাটিয়ে গেছেন । এখানে থেকেই শেষ জীবনের কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস 
এবং সেই সঙ্গে অন্যন্য কতকগুলি প্রবন্ধ-পুস্তকও তিনি রচনা করেন। 
[ পরিশিষ্ট (ঘ) দ্রষ্টব্য ] পল্লীভবনটি যে কত প্রিয় ছিল তার কাছে, সে সম্পর্কে 
তিনি এক চিঠিতে লিখেছেন, 'পাড়াগায়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায্ন্ 
নদ,-_-এদের মায়া কাটিযে আমি বেশি দিন কোথাও থাকতে 
পারি নে।, 

কিন্তু যে ব্বপনারাধণকে এত ভাল বেসেছিলেন--তাও তাকে অস্থির করে 
দিয়েছে বার বার। বান-বন্তার অত্যাচারে পল্লীর জীবনে নেমে এসেছে 
ভয়াবহৃতার অন্ধকার । আর সে প্রাকৃতিক দুর্ধোগে মব কিছু হারিয়ে ফেলা 
'ষাহুষের সঙ্গে তিনি নিজেকেও যুক্ত করে আত্মতৃপ্ডি লাভ করেছিলেন একাস্ত 
ভাবেই। বন্যার ভয়াবহুতায় দেশ ছেড়ে অন্যত্র চলে যাননি--বরং এই ন্ধঢ 
বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই তিনি পরম লাভ বলে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন । 

তাই এ পল্লীজীবন ছিল তার কাছে পরম আনন্দের । শেষ জীবনে 
মৃত্যুর হাতছানিকে বোধ হয় তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই 

কোলকাতায় চিকিৎসার জন্কে শেষ বারের মত তিনি ছেড়ে চললেন তার এই 
প্রিয় বাসভবন ; যেখানে তিনি মারী-মড়ক, ছুর্ধোগ-ছুভিক্ষ, অবিচার-ঘ্বণা এবং 
ন্মেহমমতার মধ্যে দিন কাটিয়েছেন । 

তার মাতুল হ্বর্গত হুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় বর্ণন! দিয়েছেন সেই বিদায় 
লগ্নের ; লিখেছেন £ "তখন ক্ূপনারায়ণের জোয়ার আসছে। এগিয়ে গিয়ে 


৬ 


শরৎচজ্জের পল্লীজীবন 


দুজনে দেখতে লাগলাম--উদ্দেল জলরাশির অধীর উচ্ছাস। অধীর শুধু নয়, 
উদ্দামতাও আছে তার । 

এই বাড়ীটা-_-শরৎ বোললেন, আমায় যে কি মর্মীস্তিক আকর্ধণে টানে ! 
যেন আমাকে পেয়ে বসেছে ! 

বোললাম, সেই রবীন্দ্রনাথের ক্ষুধিত পাষাণের মতই, তফাৎ যাও--তফাৎ 
যাও-_সব ঝুট হায়-_ 

শরৎচক্সের চোখ ছুটি বাম্পকরণ হ'য়ে যেন অশ্রবর্ধণ করে আর কি !' 


সেই তার শেষ যাওয়া! আর তিনি ফিরে আসতে পারেননি তার এই 
প্রিয় পলীভবনে । 
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শরতচন্দ্রের পল্লীজীবন 


গ্রীমের মানুষদের প্রতি শরৎচন্দ্র দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে একদা জলধর সেন 
তার স্মতিচারণে লিখেছেন £ “শরৎ অতি মলিন মুখে বললেন, দাদা, দিদির 
গায়ের আর তার চারপাশের গায়ের গরীব ছুঃখীদের যে কি হুর্দশ। ! তাদের 
পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই, চালে খড় নেই, সে যে কি__শরৎ আর 
বলতে পারল না; তার ছুই চোখ দিযে জল গড়িযে পড়তে লাগল ।, 
বলতে গেলে এই দরদী মন নিয়েই শরৎচন্দ্র এসেছিলেন সামতাৰেড়েতে । 
তাই পলীগ্রাম়ে বাস ক'রে পল্লীজীবনের সঙ্গে একদিকে তিনি যেমন নিজেকে 
মিশিয়ে দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে, অন্যদিকে দীর্ঘদিনের পল্ীজীবনের স্থখ- 
ছুঃখ আর ব্যথা-বেদনাকে তিনি একাস্তই আপন ক'রে নিতে পেরেছিলেন । 
সেজন্তে হতভাগ্য পল্লীবাসীর ছূঃখ দৈম্তকেই তিনি কেবলমান্ত্র সাহিত্যের মধ্যে 
তুলে ধরেননি, এই সব বঞ্চিত ও হতগাগ্যদের প্রাত্যহিক জীবনের মাঝেও 
তিনি এসে ধাড়িয়েছেন। 

রোগ মহামারী আর ছুভিক্ষকে আশ্রয় করেই পল্লীর মানুষের 
জীবনযাজ। । অসহায় দরিগ্র পল্লীবাসীদের এই হুঃসহ ব্যথ। বেদনা শরৎচন্দ্রকে 
ব্যথিত করে তুলেছিল একাস্তই । তাই সময়ে অসময়ে এই সব ভাগ্যহীন 
পল্লীবাসীদের ওষুধ আর পথ্য দিয়ে সাহায্য করতেন । তীর দৈনন্দিন জীবনের 
মধ্যে এটি ছিল একটি বড় কাজ । 

বর্যাকালে পল্লীর রাস্তাঘাটের অবস্থা সাংঘাতিক আকার ধারণ করে। এ 
সম্পর্কে তিনি শুভাকাজ্লীদের কাছে চিঠিতে লিখেছেন--'যে বিশ্রী পথ, তাই 
কেউ আসবে বললে ভাবনা হয়-_এ রাস্তা পার হবেকি করে? তাছাড়া, 
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শরৎচন্দজ্রের পল্লীজীবন 


এখনকার তো কথাই নেই, কাদা এক হাটু পর্ধস্ত না উঠলো তো! আর 
পাড়াগায়ের মর্যাদা রইলো কোথায়? 

পল্লীর রাম্তাঘাটের এই চরম অব্যবস্থা সম্র্তে শরৎচন্দ্র কৌতুক করে 
লিখেছেন কোন এক চিঠিতে, “আচ্ছ! জায়গাতেই এসে পড়েছি । এখানকার 
লোকের একটা স্থবিধে আছে। তাদের এই ব্ধাকালে পায়ে খুর গজায়-_ 
তাতেই দিব্যি খট-খট ক'রে হেঁটে চলে,_ _পিছলর্কে ভয় করে না । আমার 
এখনো! »ওটা গজায়নি--তবে এরা ভরসা দিয়েছে আরও দু-এক বছর 
একাদিক্রমে বাস করলেই গঞজাবে ।, 

এ গেল পল্লীগ্রামের রাস্তাঘাট সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা । এবারে আর এক 
সমহ্যার সম্মুখীন হয়েছেন তিনি । তা৷ হোল বান-বন্যার মত ভয়াবহ পরিস্থিতি । 
বর্ধায় বূপনারায়ণে যখন ছুকৃল ছাপিয়ে বান ডেকে আপে--তখন গ্রামের 
মানুষের মধ্যে এক বিভীষিকাময় সাড়া পড়ে যায়। সবাই ভীত-সম্স্ত হয়ে 
ছুটাছুটি করতে থাকে । তারপরে এই বান-বন্তার অত্যাচারে পল্লীর মানুষেরা 
সম্বলহারা হ'য়ে পড়ে। ফলে তাদের জীবনে নেমে আসে শোক আর দুঃখের 
অন্ধকার ।. 

শরৎচন্দ্র এদের এই জীবনের মধ্যে থেকেই প্রত্যক্ষ করার স্থযোগ 
পেয়েছিলেন নদীর বান-বন্তঠর বিভীষিকাময় অত্যাচার। তাই তিনি কোন 
এক চিঠিতে লিখেছেন £ 'বান ও বন্যায় এ নদী (রূপনারায়প ) যে কি ভীষণ 
হ'তে পারে এবারে ভাল ক'রে দেখলাষ । যে নদীর ধারের বাধ দিয়ে তোমরা 
আমাদের এখানে আসতে সে নেই। বোধহয় আজকের জোয়ারেই নিশ্চিহ 
হয়ে যাবে। তারপরে জল আর জল ! বাংলাদেশের ষড় খতুর অর্থ যে সত্য- 
সত্যই কি বস্ত তা এখানে বছরখানেক ন1 থাকলে বোধ করি জানাই যায় ন]। 
এও একটা পরম্‌ লাভ।...দিন দশ-পনেরো বান আর জোয়ার, এখানে মারি 
দেওয়। আর ওধানে বোজানে! এই নিয়েই কেটে যাচ্ছে।? 


শরৎচন্দ্র পল্লীজীবনের এ গেল এক দিক । কিন্তু এই পল্লীজীবনে নানান 
প্রাকৃতিক দুর্ধোগের ফলে তিনি যেমন শান্তিতে দিন কাটাতে পারেন নি, তেমনি 
তার পল্লীজীবনের আর একদিক কেটেছ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা আর রেষারেষির 
মধ্যে। তানীস্তনকালে এই অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজের সমাজপতিদের ছিলে! 


১১ 


শরৎচন্জ ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


দোর্দও প্রতাপ । তাদের শোষণ, অত্যাচার আর অবিচারের ফলে গ্রামের 
মান্থষের জীবন কাটতো ছুঃসহভাবে। এদের এই নীচতা আর অবিচায়ের 
কথ! শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছিলেন তাঁর লেখা 'পল্লীসমাজে ।* স্থতরাং এইসৰ 
বই পড়ে বা খোদ লেখকের এই পল্লীতে বসবাসের ফলে গ্রাম্য সমাজপতিদের 
একচেটিয়া প্রতাপ হয়ত খর্ব হয়ে যেত্বে পারে-_এই জন্তে সমাজপতিরা 
শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রথমেই যে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন তার বিবরণ 
পূর্বেই দেওয়া হয়েছে । | 

এখন শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরময়ী দেবী, তার নাকি বিবাহ করা স্ত্রী নয়--এই 
মিথ্যে অজুহাত দেখিয়ে গ্রামের সমাজের পক্ষ থেকে শরৎচন্ত্রকে “একঘরে, 
করা হোল। কিন্তু প্রকৃত বিষয়টি হোল, 'শরতচন্দ্র মেদিনীপুর জেলার রৃষ্ণদাস 
অধিকারীর কন্যা হিরন্ময়ী দেবীকে বিষে করেছিজ্নে। বিয়ের সময় শরৎচজ্জু 
আত্মীয়স্বজনদের না জানানোয় অনেকেই তাঁর এই বিয়ের কথ! আদ 
জানতেন না। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে যখন দেশে ফিরে এলেন, তখন কেউ 
কেউ হিরম্ময়ী দেবী কোথাকার, কি জাতের মেয়ে এই নিয়ে নানান জল্পনা 
কল্পনা করতো । শরৎচন্দ্রের একটা! স্বভাব ছিলে! যে, তিনি মিথ্যের কখনও 
প্রতিবাদ করতেন না। বরং কিছু না বলে মজা উপভোগ করতেন । 
শরৎচন্দ্রের এই ন্বভাবের স্থযোগ নিয়ে, যারা তার বিবাহিত জীবন সম্পর্কে 
জন্না-কল্পন1 করত তারা শেষ পর্যস্ত শরৎচন্দ্রকে "একঘরে" করেছিল ।১১ 

তার এই একঘরে হওয়া সম্পর্কে সে সময়ে তিনি তীর পুস্তকের প্রকাশক 
হরিদাসবাবুকে তার ভাত্ীর বিয়েতে টাকার প্রয়োজনের তাগিদে এক পত্রে 
লিখেছেন, “এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে?। 
আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়! ঠিক নয়। যাক সেজন্যেও ভাবিনি কিন্ত 
টাক! দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই, এই তাদের গোপন ইচ্ছা ।, 

যে শরৎচন্দ্র তার লেখনীর মধ্যে পল্লীসমাজের এই বঞ্চনা আর অবিচারের 
কথ! তুলে ধরেছিলেশ, বাস্তব জীবনেও যে তিনি এই সব তথাকথিত 
সমাজপতিদের হাতে নিগৃহীত হবেন-_-তা কে জানতে। ? তবু তিনি এ- 
ব্যাপারে স্থির রইলেন এবং এ-বিষয়টিকে তিনি কোন আমল দিলেন না । 


১ গোগালচন্্ রায় ঃ শরৎচজ্োর চিঠিপত্র, পৃ-১৫৭ 


১৭ 


শরৎচন্দজ্রের পল্লীজীবন 


কিন্তু সমাজপতিরা শরৎ্চন্দ্রকে আরও কিভাবে জব কর! যায়--তার উপায় 
টদ্তাবনে সচেষ্ট হলেন । এ অঞ্চলে তখন বলদের পিঠে ধানচাল বোঝাই ক'রে 
খারা বাড়ী বাড়ী সরবরাহ করতেন, তারাও একদিন শরৎচন্দ্র বাড়ীর 
পথে যেতে বাধা পেলেন । শরৎচন্দ্রকে একঘরে করার অজুহাতে পথরোধ 
করা হুল সমাজপতিদের পক্ষ থেকে । এ ঘটনার কথ! সামতাবেড়ের 
কাছাকাছি বরুন্দা গ্রামের জনৈক বৃদ্ধের কাছ থেকে শোন! গেছে । এমনি 
ভাবে বেশ কিছুদিন শরৎচন্দ্রের উপর চললো একঘরের অজুহাতে তার উপর 
অত্যাচার । 

অবশেষে স্থানীয এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শরৎচন্দ্রকে 
সমাজপতিরা নিমন্ত্রণ করেন এই উদ্দেশ্টে যে, শরৎচন্দ্র বা তার পরিবারবর্গ 
নিমন্ত্রণ বাডীতে এলে তাদের যথাবিহিত অপমান করা হবে, আর নিমন্ত্রণ 
রক্ষা করতে না এলে- সমাজের অপমান হু'যেছে বলে বিরুদ্ধে বলার এক ক্ষেত্র 
তৈন্বী করতে পারা যাবে। কিন্তু এ অনুষ্ঠান পর্বে শরৎচন্দ্রের সহধর্মিণী হিরম্ময়ী 
দেবী উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাকে সে সময় পরিকল্পন1 মাফিক অপমান 
করার সাহস কারুরই হয়নি । সমাজপতিদের এই ভীরুত। প্রকাশ হবার 
পর শরৎচন্ত্রের বিরুদ্ধে 'একঘরে"র অন্থশাসন ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পডেছিল। 

পরবর্তী সময়ে সমাজপত্তিদের এই “একঘরে” আন্দোলন স্তিমিত হয়ে 
এসেছিল এবং একদিন ধারা শরৎচন্্রকে একঘরে করার জন্টে সচেষ্ট হয়েছিলেন, 
তারাই পরে জনসমর্থন হারিয়ে শেষ পর্ধস্ত একঘরে" হয়ে গিয়েছিলেন । 

অবশেষে এ দ্বন্ব আর রেষারেষির শেষ হলে! । এরপর আর এক জটিল 
সমশ্যার মুখোমুখি হ'লেন তিনি । এবারে এক ক্ষুদে জমিদারের সঙ্ষে তার' 
বাধলো৷ তীব্র বিরোধ । গ্রামে থাকাকালীন এই ঘটনাটিই শরৎচন্ত্রকে 
খুবই বিচলিত ক'রে তুলেছিল। এ সম্পর্কে তিনি এক চিঠিতে উদ্বেগ প্রকাশ 
ক'রে জানিয়েছিলেন, “পলীগ্রামে বাস করতে আসার যথাযোগ্য ফলভোগ 
আরম্ভ হয়েছে, অর্থাৎ মামলায় জড়িয়ে সিভিল এবং ক্রিমিম্তাল, বেশ 
উত্তেজনায় ছুটোছুটি স্থরু করেচি। এই তিন বছর নিলিপ্ত নিরিকারভাবে 
দিব্যি ছিলাম, কিন্তু পাড়াগীয়ের দেবতার আর সইল না, ঘাড়ে চাপ লেন । 
বড় জমিদারের কাছে পার আছে, কিন্তু স্থানীয় অকিক্ষুত্র পত্তনিদারের চাপ 


৬৩ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামভাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


দুর্বিষহ । ২৪ বিঘ। ছিল বহুকালের শিবোত্বর--জমিদারের দান, কিন্তু ২৪ 
বছরের নতুন পত্তনিদারের তা সইল না। গরীব প্রজার! কেঁদে এসে পড়লো, 
-লেগে গেলাম । খবর দিলাম যে, আমি হাতে নিলে ত৷ ছাড়িনে। 
তারপরে ফৌজদারী । যাক্‌ সে কথা, তবে ঝঞ্চাট বেড়েছে ।, 


এই যে ঘটনাটি শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যস্ত ক'রে তুলেছিল-_তার নুত্রপাত 
হলে! স্থানীয় একটা শিবোত্বর জায়গা নিয়ে। পূর্বের জমিদারের দেওয়া 
বকালের এই শিবোত্তর জায়গা ও তৎ-সংলগ্ন একটা নীচু জমি নিয়ে বিবাদ 
বাধলো স্থানীয় এক পত্বনীদার জমিদারের সঙ্গে। পত্তনীদার জমিদারটি 
শিবোত্তর জায়গাটি নিজের দখলে ঝলে ঘোষণা ক'রে গ্রামবাপীদের বঞ্চিত 
ফরতে চাইলেন এবং দখল কায়েম প্রমাণের জন্যে এ জায়গায় জনৈক “বাগ, 
পদবীধারী মত্শ্তজীবীকে জলকর বিলি করে দিলেন । 


এর ফলে গ্রামবাসীরা গেল দারণ ক্ষেপে । বহুদিন ধরে এই সব জমিদারী 
শাসন ও অবিচারের ফলে প্রজাদের মনেও বিক্ষোভের সঞ্চার হযেছিল। 
অত এব পত্তনীদারের কাছ থেকে বিলি নেওয়া জলকরভোগী মেই মতৎদজীবীটির 
অস্থায়ী কুঁড়েটিকে তিক্ত-বিরক্ত হয়ে গ্রামবাসীর! ভেঙ্গে দিলো । গ্রামের 
জমিদাররা তখন ছিলেন বুটিশ শাসনের অঙ্গগত প্রজা । তাই, তাদের 
সাহায্যের জন্তে থাকৃতো৷ দেশের থানা, পুলিশ আর চৌকিদার । ফলে এই 
ব্যাপারটি অনেকদূর পর্যন্ত গভালো। কুঁড়ে ভেঙ্গে দেওয়ার জন্তে থানা-পুলিশ 
করলেন জমিদার বাবু । বহু নিরপরাধ গ্রামবাসীর কোমরে পড়লে! দড়ি আর 
সেই সঙ্গে বহু লোকের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি কর! হোল। 
গোটা! গ্রাম জুড়ে এক বিভীষিকাময় পুলিশী সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থু হোল। 

গ্রামের মধ্যে পুলিশ আর জমিদারের যৌথ অত্যাচারের ফলে গ্রামবাসীরা 
নিজেদের খুবই অসহায় বোধ করেন। তাই এদের এই অন্তায় অত্যাচার 
প্রতিবিধানের উদ্দেগ্তে তার। সমবেতভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বারস্থ হলেন । 

শরৎচন্দ্র আগেই এই ঘটনায় খুব বিচলিত হয়েছিলেন এবং সমবেত 
গ্রামবাসীর আহ্বানে তিনি তাদের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করলেন। 
গ্রামবাসীদের এই বিপদ থেকে উদ্ধারের জন্ঘে সে সময়ে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য 
করলেন এবং এই পুলিনী৷ অত্যাচার প্রতিবিধানের জন্তে বদ্ধপরিকর হলেন । 


১৪ 


শরৎচন্ত্রের পঙ্লীজীবন 


এই ঘটন] নিয়ে তিনি তার এক চিঠিতে লিখেছেন, স্থানীয় অতি ক্ষুক্র 
জমিদারের উত্পীড়ন থেকে দরিপ্র প্রজাদের বাচাতে গিয়ে ফৌজদারী ও 
দেওয়ানী উভয়বিধ মামলাতেই জড়িয়ে গেছি। টি আসামী হই নি ৰটে, 
কিন্ত দিদির এক দেবরকে মূল আসামী করার জন্তে আমার অশাস্তিও কম হয় 
নি। লেখা-পড়া দুই-ই ঘোচবার যে হয়েছে ।, 

শেষ পর্বস্ত গ্রামবাসীদের দাবীই জয়যুক্ত হয়েছিল । জমিদারপক্ষ শিবোত্তর 
জায়গাটি গ্রামবাসীদের ফিরিয়ে দিয়ে একটা আপোষ-মীমাংসা ক'রে নিতে 
বাধ্য হ'য়েছিল। 

গ্রাম্য দলাদলির আর এক উদাহরণ দিয়ে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার 
গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন যে, সমাজপতিরা একবার শরৎ্চজ্্রকে জব করার 
জন্য তাঁর বিরুদ্ধে বাধ কাটিয়ে জোযারের জল ঢুকিয়ে ফসল নষ্ট করার 
অভিযোগ এনেছিলেন (পুঃ ২২৪) কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই বাধ কাটানোর 
জন্যে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আন! হ্যনি। শরৎবাবুর ভগ্মীপতি 
পধ্াননবাবুর ভাই পাঁচকড়িবাবুর বিরুদ্ধে বীধ কাটানোর অভিযোগে ষে 
মালার উত্তব হয় তাতে শরৎচন্দ্র এ মামলার তদবির করেছিলেন এবং সেজন্তে 
উকিল বরদাবাবুকে জবাবের একটা খসড়াও তৈরী করে দিয়ৌছিলেন। বাঁধ 
কাটানোর প্ররুত্ত ঘটনা হুল, মেল্লক খালের মুখে তখন স্ইস বসেনি । সেবার 
গ্রামবাসীদের অনুরোধে মাঠে জোয়ারের জল তুলে চাষাবাদের জন্য 
পাচকড়িবাবু সরকারের সেচ বিভাগের কাছে তদবির করে মুচিপাড়ার কাছে 
বাধ কাটাবার হুকুম পেয়েছিলেন; তবে 'রেজিষ্টার্ড এগ্রিমেণ্ট” অঙ্ুযায়ী কথ! 
ছিল প্রতি বছর এ হান] বদ্ধ করে দিতেহবে। কয়েক বৎসর এইভাবেই 
চুক্তিমত কাজ হচ্ছিল। কিন্তু সে বছর এঁ কাটানো বাধ ভরাট করার জন্তে 
গ্রামবাসীরা তেমন উদ্যোগ না দেখানোর ফলে, বর্ধার সময় হঠাৎ বন্তা দেখ! 
দেওয়ায় বহুস্থানে নদীর বাধ ভেঙ্গে বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন হয় এবং এর ফলে 
পাচকড়িবাবুর বিরুদ্ধে বাধ কাটানোর অভিযোগ আন! হুয়। অবশ্ত বিষয়টি 
বেশীদূর অগ্রসর হয়নি। পরে শরত্বাবুর হস্তক্ষেপে সালিশ-মীমাংসায় এটির 
নিষ্পত্তি হয়। 

এই ছিল তখনকার গ্রামীণ সমাজের চেহারা । অবিচার, বিবাদ-বিসঘাদ 


শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


আর দলাললির বিষে ভরা থাকতো! এই পলীসমাজ। ক্ষমতার ছন্দে জয়লাভ 
ক'রে পল্মীর বুকে মু্মেয় জনাকয়েক চালাতো৷ তাদের শাসন আর শোষণ এবং 
অবশিষ্ট ভাগ্যহীনদের জীবন কাটতো৷ এক ক্েদাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে। তাই 
ছুখ ক'রে শরৎচন্দ্র কোন এক প্রসঙ্গে বলেছিলেন, “এই পাভাগায়ের 
সমাজ । 
যাকে শহর থেকে মনে কবেছি--পেখানে পদ্ম ফুটেছে, মান্ষ ভাইয়ে ভাইয়ে 
প্রেমে গলাগলি করছে, জ্যোত্থা ছভিযে যাচ্ছে এই সব, সেখানেও পুকুরে 
শালুক ফুটছে, বিলাত্ী কচুরীতে সব ছেষে গেছে; দলাদলির তো৷ 
অন্ত নেই ।, 

তবুও পল্লীগ্রামের এই অন্ধকুপংস্কাব আর খেচ্ছাচারের মধ্যে বাস করেও 
তিনি তাঁর পলীজীবনকে সার্থক বলে মনে করেছেন । ক্ষোভ আর দুঃখের 
মধ্যেই তিনি খু'জে পেখেছিলেন দেই পবম সত্য-_ গ্রামের মানুষের দুঃসহ 
জীবন-কাহিনী। তার মত একজন দরদী সাহিত্যিক তথা দেশপ্রেমিক 
হিসেবে তিনি তাই লিখতে পেরেছিলেশ, "নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক 
ভালবেসেছি । ইহার জল-বাধু, ইহার দোষ-গুণ, ক্রুটি-দলাদলি বা যা! কিছু বল, 
বাস্তবিকই আমি 'ালবেসেছি। নানা অবস্থার মধ্যে পড়িযা নানা লোকের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠাবে মিশিয়াছি । মানুষকে তন্ন-তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে 
তাহার ভিত্তর হইতে অনেক জিনিষ বাহির হয, তখন তাহার দোষ-ত্রটিতে 
সহানুভূতি ন৷ করিয়। থাকা যাষ না ।' 

দরদী শরৎচন্দ্র ছাড1 একথ1 এমন গর্ব ক'রে আর কে বলতে পারে? 


চি ০০০ 
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ছু, ইসি ভু. 


শি 





পল্লী দরদী শরৎচন্দ্র 


ভাগ্যহীন মানুষের ওপর শরৎচন্ত্রের দরদ ছিলে! অপরিলীম। লোবচস্কুর 
'অন্তরালে যে মানুষ আত্মাবমাননায় ক্ষত-বিক্ষত, জীবনকে সুন্দর ক'রে তোলার 
সমস্ত উপচার থেকেও যারা পদে পদে কুড়িয়ে বেড়ায় লাঞ্ছনা আর উপহাস, 
তাদের মাঝেই শরৎচন্দ্র ঠাই খুঁজেছেন। তাদেরই অব্যক্ত বেদনাকে তুলে 
ধরেছেন তার সাহিত্যে । তাই দরদ দিয়ে লিখতে পেরেছিলেন ; “সংসারে 
যার] শুধু দিলে, পেলে ন! কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা ছূর্বল, উৎপীড়িত 
মান্বষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসেব নিলে ন।, 
নিরুপায় ছুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও 
কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই.''এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ 
খুলে, এরাই পাঠ!লে আমাকে মানুষের কাছে মান্থষের নালিশ জানাতে 1, 

সুধু সাহিত্যের মধ্যেই তিনি নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেননি । বাস্তব 
জীবনেও তিনি এগিয়ে এসেছেন এই সব সর্বহারা মাস্থষদের একাস্ত সান্গিধ্যে। 
শহর থেকে দূরে হাওড়া জেলার শেষ প্রাস্ত সামতাবেড়ের মত পল্লীগ্রামে বাস 
ক'রে পল্লী-জীবনের সঙ্গে তিনি নিজেকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠভাবেই। 
অবহেলিত গ্রামের ছুভিক্ষ, মড়ক ও মহামারীতে আক্রান্ত মাহছষকে ভয়াবহতার 
হাত থেকে উদ্ধার করতে চেয়েছেন বার বার। এই সব রোগাক্রান্ত মানুষেরা 
সব চেয়ে বঞ্চিত হয় চিকিৎসা আর পধথ্যের স্থ্বন্দোবস্ত থেকে । তাই এই 
দরিদ্র দেশের চিকিৎসার জন্তে তিনি হোমিওপ্যার্থী ওষুধ বিলি করতেন। 
প্রয়োজনমত নিজের পয়সা দিয়ে তাদের পথ্যেরও বন্দোবস্ত করে দিতেন । 


ৎ ১৭ 
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সেই সঙ্গে এই রোগাক্রাস্ত মানুষের সেবা-শুশ্রষা করতেও তিনি কুণ্ঠিত হতেন 
না। 

পল্লীর এই সব অবহেলিত মানুষের প্রতি তার দরদের সীমা ছিল না। 
একবার এক চিঠিতে তিনি এদের অসহায়ত্বের কথা দুঃখ ক'রে লিখে 
জানিয়েছেন, “দিদির শাশ্ুড়ীর কাজকর্ম খুব ঘটা-পট! করিয়া সারা হইল। 
আমি অন্ত কাজে ব্যস্ত ছিলাম । তাদের দেশে ইন্ফুয়েঞ্রা জর বড্ড বেশি, গরীব 
দুঃখীরা৷ মরচেও মন্দ না । ওষুধের বাক্স নিয়ে গিয়েছিলাম, নিজে গোটা ছুই মাত্র 
মারিতে পারিয়াছি, আর কিছুদিন থাকিতে পারিলে আরও কোন্‌ না গোটা 
ছুই তিন শিকার মিলত ! ছুর্ভাগ্য,__কাবু হুইযা পড়িলাম। (ওষুধ ও বিশেষ 
করিয়া পথ্যের অভাবেই,--তোমাদের ভগবানের শ্রীচরণে তাদের দ্রুত আশ্রয় 
মিলিতেছে। ) তবু ফিরিয়া আসিয়াছিলাম আর কিছু ওষুধ ইত্যাদি সংগ্রহ 
করিতে, কিন্তু মনে হইতেছে কাল সকাল নাগাদ নিজের জরটাই বেশ সুস্পষ্ট 
হইতে পারিবে । আঙ্গকের দিনটা কোনমতে চাপা আছে। আর এমনি 
চাপাই থাকে ত পরশু আবার যাইব ।” 

এই দরদী সাহিত্যিকের প্র।ণ! পল্লীর এই রোগাক্রান্ত দুর্ভাগ।দের প্রতি 
তদানীন্তন অর্থশালী লোকেদের কোন আগ্রহই ছিল না । তাই শরৎচন্দ্র ইচ্ছে 
করলেই এই সব অবহেলিতদের ছেড়ে থাকতে পারতেন নাসিক! বুঞ্চন করে৷ 
তারপর তর সাহিত্যে এদের সম্পর্কে তিনি কপট সমবেদনা জানাতে 
পারতেন । কিন্তু তিনি বাস্তবে তা করেন নি। পল্লীর এই সমস্তাকে উপলব্ধি 
করতে পেরেছিলেন ঝ'লেই বাস্তব জীবনে তিনি এদের দুঃখ মোচনের জন্ট্ে 
সচে্ই হ'য়েছিলেন। 

শুধু তাই নয়, শরৎচন্দজ্রের দরদীমনের এমন বহু ঘটনাই ছড়িয়ে আছে। 
শরৎচন্দ্র যখন হাওড়ায় সামতাবেড়েতে বাড়ী তৈরী স্থুরু করেন, তখন ইংরেজী 
১৯২৩ সাল। ঠিক এই বৎসরে গোবিন্দপুর গ্রামে কলেরার মহামারী এমন 
ভয়াবহ আকার ধারণ করে যে, শুধুমাত্র এ অঞ্চলেই ১৬২ জন কলেরায় আক্রান্ত 
হয় । সেই সঙ্গে মারা পড়ে প্রায় পঞ্চান্ন জন। গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে এক 
বিভীষিকার রাজত্ব চলতে থাকে । গ্রাম ছেড়ে মানুষেরা চ'লে যেতে থাকে 
'অন্তত । শরৎচন্দ্রের ভন্নীপতি পঞ্চাননবাবুর পরিবারবর্গের পশকলেই এ সময়ে 
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শরৎচন্ত্রের বাড়ীতে আশ্রয় নেন। কিন্তু শরৎচন্দ্র বিপদের ঝু"কি মাথায় নিয়ে 
গ্রামের রোগাক্রাস্তদের পরিচর্যার কাজে এগিয়ে আসেন । সম্ভবমত ওষুধ ও 
পথ্য সরবরাহ করেন নিজ ব্যয়ে। এইসক্ষে স্থানীপ্ণ ডাক্তার রমেশবাবু, 
গোবিন্দপুরের পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় ও বন্ধিম ঘোষালও আক্রাস্ত রোগীদের 
সেবা-শুশ্রযার জন্য যথেষ্ট উদ্যোগ নিয়েছিলেন । ওষুধ ও পথ্য সরবরাহের সক্ষে, 
একটি বড় চূল্লীতে বসানো গরম জলের ডেক্চিতে রোগীদের ব্যবহৃত থালা- 
বাসন এবং কার্পড়-চোপড় ফুটিয়ে নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন । এই নিদারুণ 
ভয়াবহতার মাঝে শরৎচন্দ্রের সেই স্থির ও অচঞ্চল মৃত্তি সাধারণের কাছে শ্রদ্ধার 
পাত্র হ'ষে উঠে। 

অথচ শরৎচন্ত্রের সাহিত্যখ্যাতি তখন চতুদ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। 
তাই সাহিত্যিক পদমর্ধাদীয় তিনি নিজেকে বিলাস-ব্যসনে ও নুখনিদ্রার মধ্যে 
এলিয়ে দিতে পারতেন । কিন্তু তিনি তা করেন নি। বঞ্চিত মানুষদের এই 
অসহায়তার মধ্যে সেবা-শুশষা! করাটাকেই জীবনের একটা বড় কাজ বলে গণ্য 
ক'রেছিলেন । কতখানি গভীর জীবনবোধ থাকলে তিনি নেমে আসতে পারেন 
এই সব ভাগ্যহীনদের মাঝে--তা। এ থেকেই বোঝ। যায়। ৃ 

এ ছাড়া, এই সময় এ অঞ্চলে বেশ ছুভিক্ষ হয়। অন্নাভাব, বন্্ভাব এবং 
সবশেষে কাজ পাওয়ার সমন্তা তীব্রতর হ'য়ে উঠে গ্রামের পর গ্রাম জুড়ে । 
ঠিক এমন সময়ে তিনি সামতাবেডেতে ( পোঃ পাণিত্রীস ) বাসভবন নির্মাণের 
এবং পুষ্করিণী খননের কাজে হাত দিয়েছিলেন । এর ফলে দেশের শ্রমজীবী 
মানুষেরা তখনকার মত কাজ পেয়ে বেচেছিল বলেই শরৎচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধার 
অস্ত ছিল ন। | 

দুঃস্থ লোকের প্রতি শরৎচন্দ্রের কি মমতা। ছিল, সে সম্পর্কে একটি ঘটনার 
কথা উল্লেখ ক'রেছেন অবিনাশ ঘোষাল তার “শরৎচন্দ্রের টুকরে। কথা” গ্রন্থে । 
তিনি লিখেছেন, 'এমনি সময়ে গ্রামের এমন একটি লোক এল, যার দেহের 
চামড়া ছাড়া মাংস বলে যে কিছু আছে, তা আমার চোখে পড়ল না-_অস্থি 
চর্মসার দেহ বলতে যা বোঝায়, সে যেন তার প্রতিমৃতি। তাকে দেখেই 
শরৎচন্দ্র বললেন, আজ ভূমি যাও, কাল তোমার ব্যবস্থা আমি করে দেব। তাই 
শুনে লোকটি চলে গেল বটে, কিন্তু শরৎচন্ত্রের এতক্ষণের সমস্ত উদ্দীপনাকে সে 
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যেন ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে গেল। আকম্মিক বিষণ্নতায় তার মুখখানা এমনি 
ভারাক্রান্ত হ'য়ে উঠলে! যে, আমি তার মুখের দিকে চেয়ে থাকতে পারলুম না। 
বললেন, এদের ফেলে আর আমার কোলকাতায় যেতে ইচ্ছে হয় না। এর! 
যেকি রকম গরীব, ত। তোমরা শহর থেকে কিছুতেই ধারণা করতে পারবে 
না। আর কি জান, ছুঃখ জিনিসটা এমনি যে, জীবন দিয়ে তাঁকে উপলব্ধি না 
করলে, কোনদিন তার সত্য রূপট। ধর! পড়ে না। এদের দেখলে আমার 
নিজের গোড়ার জীবনটা যেন ছবির মত আমার চোখের সামণে ভেসে ওঠে ।, 

গ্রামে থাকাকালীন তাঁর আরও কতকগুলি মহৎ গুণ দেখা গেছে। গভীর 
রাত্রিতে রোগাক্রাস্ত কোন পল্লীবাসীর ডাকে তিনি সাড়া ন। দিয়ে পারতেন 
না। বেরিয়ে পড়তেন হোমিওপ্যার্থী ওষুধের বাঝ্স সঙ্গে নিয়ে। তাদের 
যথাসাধ্য ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ ক'রে তুলতেন। তাই এই অঞ্চলের নীচুতলার 
মানুষদের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু_ন্খ-ছুঃখের সাথী । এদের সহ দিয়ে, 
সেবা দিয়ে তিনি ভালবাসতে পেরেছিলেন একান্তই । তাই তিনি এসব 
মানুষদের কাছেও বাস্তব জীবনে একজন দরদী হ'তে পেরেছিলেন বলেই 
লিখতে পেরেছিলেন, “আমায় যে লোকে ভালবাস্ল তার প্রধান কারণই হচ্ছে 
এই, লোকের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমার কথাগুলে। মেলে । মানুষ সত্যি ছোট 
নয়, এদের সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে মেশবার দরুণ অনেক কথ! জানতে পেরেছিলাম । 
যেট। বাইরে থেকে জান। যায় না; 

এখানেই ছিল অন্ান্ত সাহিত্যিকদের সঙ্গে তার তফাৎ। তাই তো 
শরৎচন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে নিপীড়িত ও অধঃপতিতদের জীবনের কাহিনীকে এত 
মর্মম্পর্শাভাবে পরিবেশিত করতে পেরেছিলেন । 

রোগ মহামারী ছাড়াও, এদিকে পল্লীর বান-বন্যা ছিল চিরন্তনী নিয়ম। 
এই সর্বগ্রাসী বন্যায় কত মানুষই যে সম্বলহারা হয়ে পড়তো-_তার ঠিক-ঠিকানা 
নেই। শরৎচন্ত্র এইসব বন্যার্তদের মাঝেও তার মহৎ্গুণের পরিচয় রেখে 
গেছেন। সামান্য একটি চিঠির ঘটনা থেকে বোঝ! যাবে-_-তিনি এদের 
কতখানি দরদ দিয়ে ভালবাসতেন । কোন এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন, 
“এইমাত্র একজন নৌকোর মাঝির চিকিৎস। ক'রে এলাম । সর্বাঙ্গে 1'1000816 
[০806 মাধিয়ে 4১198 খাবার ব্যবস্থা ক'রে, তাপ সেকের বন্দোবস্ত ক'রে 
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দিয়ে ফিরেছি । কাল রাজ্রে তার নৌকা! ডুবে, তার ওপর দিয়ে নৌক। ভেসে 
গিয়েছিল ।, 

শুধু বন্যার্তদের সেবাই নয়, বন্তা রোধের জঙ্গেও তাঁর দুশ্চিন্তার অবধি 
ছিলে না। বন্যার ফলে নদীর ভাঙ্গনের হাত থেকে গ্রাথকে রক্ষা করার জন্য 
তিনি আর পাচজনের মত একেবারে উদাসীন থাকতে পারেননি । একাজে 
নিজ্‌ ব্যয়ে বশত টাকার বাশ কিনে দিয়েছিলেন গ্রামবাসীদের-_বাশের পিন 
পুঁতে ভাঙ্গন ধরাধ করার জন্তে। স্থতরাং এ সবের মধ্যেও ফুটে উঠেছে 
শরৎচন্দ্রের সেই দরদী সত্বার পরিচয় । 

পল্লীসমাঁজের হিং কশাঘাতে যারা আহত ও রক্তাক্ত, তাদের সম্বন্ধে 
শরৎচঞ্জের দরদ ছিলো! প্রাণ-ভরা । এই কারণে গ্রামীন সমাজে মেয়েদের 
দুর্গতি তাকে যে শুধু বিচলিত ক'রেছিলো তা নয়, তাকে বিদ্রোহী করেও 
তুলেছিল। যে তথাকথিত সমাজ নাপ্পীজাতিকে তাদের মনুত্যত্বের অধিকার 
থেকে বঞ্চিত ক'রেছে, অবিচারের বিরুদ্ধে তিনি একাস্ত আস্তরিকতার সঙ্গে 
বারবার প্রতিবাদ জানিয়েছেন । কোন এক চিঠিতে তিনি ব্যক্ত করেছিলেন 
তার এই বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয। তিনি লিখেছেন, “দিদি, তোমাদের 
সন্বদ্ধে কোন সমাজই কখনই স্থবিচার করেনি, আমার উপন্তালের মধ্য দিয়ে 
আমি জীবনভোর তারই প্রাতিবাদ করবো! 1, 

সমাজে ধিকত হয়েছে যাঁরা, তাদের মনুস্তত্বের এই্বর্ব সকলের সামনে 
ধ'রে দেওয়াতেই সমাজের বিরুদ্ধে শরৎচন্দ্রের বিদ্রোহের চরম প্রকাশ । তাই 
বাস্তবজীবনে শরৎচন্দ্র কোনদিন নারীর প্রতি অসম্মান ও অবহেলা দেখাননি । 
সামতাবেড়ে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে ধারা এসেছিলেন, তাঁদের 
কাছেও শুনেছি যে, নারীকে তিনি কত সম্মান করতেন ! তার লেখার মধ্যেও 
নারী-সমাজের প্রতি যে দরদ ও আস্তরিকতা প্রকাশ পেয়েছিলো, বাস্তবক্ষেত্রেও 
তিনি ছিলেন সেই একই ধাতে গড়া মানুষ৷ দরিদ্র স্ত্রীলোকের প্রতি তাঁর 
দয়া ছিল অসীম। এদের তিনি গোপনে গোপনে অনেক সাহায্য করতেন। 

সামতাবেড়ের শরৎচন্দ্রের জীবন দর্শনের বেশীর তাগটাই হুল এইসৰ 
নিগীড়িতদেয় সেব৷ করা । সাহিত্যিক মনোজ বস্থ তাঁর লেখায় শরৎচন্ত্রের 
এই দিকটি তুলে ধরেছেন--তাঁর চোখে. দেখা ঘটনার বিবরণ দিয়ে। তিনি 


১ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য " " 


লিখেছেন, 'সামতাবেড়ের পল্লীবাসে শরৎচন্দ্রকে দু একবার দেখেছি ।..'মনে 
পড়ে সেটা শঈতকাল। উঠান ও বারান্দা ভরে গেছে গ্রামের নানা বয়সী স্ত্রী 
পুরুষের, সকলের মাঝখানে ইজিচেয়ারে বসে দাদাঠাকুর শরৎচন্দ্র । 

* "সুদুর গ্রামপ্রান্তে দাদাঠাকুরের গোপন কীতি অনেকক্ষণ ধরে দেখ 
গেল। শুধু পয়স! দিয়ে দায় সার! নয় ; ঘর-গৃহস্থালীর সকল খবর নিয়ে তবে 
এক একজনের ছুটি। একজনকে বললেন--তোর মেয়ে কেমন আছে রে 
ছবির মা? 

_ভাল আছে দাদাঠাকুর, ওষুধ তোমার ধন্বস্তরী। 

কিন্ত ছেলেটাকে তোরা এমন অসাবধানে ফেলে দিলি! ভেসে ভেসে 
শেষে এঁ চড়ায় এসে আটকাল। কাকে শকুনে ভীড় করে এসেছে- দেখে 
থাকতে পারলাম না। তুলে আবার মাঝ নদীতে ফেলে দিয়ে এলাম।৯ 
বামুনকে দিয়ে শেষট। মড়া ফেলিয়ে ছাভলি, হারে ছবির ম। ? 

বুডি ছবির ম! আচলে চোখ ঢাকল। সেদিন সন্ধ্যায় ''সকাল বেলাকার 
সেই ছবি মেয়েটার প্রসঙ্গ উঠল । মেয়েটি কুলীন জাতের নয়। বছর আষ্টেক 
বয়সে বিয়ে হয়। পতিটি পিতামহকল্প-__অস্তত বয়সের দিক দিয়ে-_সত্বর 
পরমাগতি লাভ করলেন । রইল মেয়েটা আর তার অটুট-ন্বাস্থ্য। সম্প্রতি 
ঘরের চাল কেটে মেয়ে ও মাকে পাড়ার মধ্যে থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হযেছে ; 
তার। নাকি কোন কোন সমাজমনির বংশছুলালকে খারাপ করছে । বংশ- 
ছুলালের। যে পাড়ার বাইরের পথ ন। চেনেন এমন নয । বিপন্ন মা-মেষের দিন 
কাটছিলো৷ দাদাঠাকুরের দয়ায় । মেয়েটির অনেক দুঃখের ধন একটি ছেলে 
সেটিও আগের দিন মার গেছে ।, 

সমাজের হিং কশাঘাতে যারা আহত ও রক্তাক্ত তাদের সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের 
দরদ ছিলো! প্রাণভর! আর তাদের জীবনের কাহিনীকেই তিনি যে তার 
লেখনীর উপজীব্য করে তুলেছেন, তারই স্বীকারোক্তি করেছেন এই বলে, 
“কোলাঘাট ষ্টেশনে একটি স্রীলোক পান বেচত। সচরাচর যে রকম স্ত্রীলোক 
এ রকম ভাবে পান বেচে, তাকে দেখলে তা৷ মনে হোতো। না। এই কারণে 
তার প্রতি আমার একটা গুৎন্থক্য জাগে । তার সঙ্গে আমার আলাপ হয় ; 

১ শরতচন্দ্রের ভৃত্য গোপাল হাজরাও এই ঘটনার কণা ব'লেছেন- লেখক । 


ক 


পল্লীদরদী শরৎচন্তু 


সে আমাকে খুব বিশ্বাস করে। আমার “বামুনের মেয়েতে প্রিয় মুখুজ্দ্যরং 
মায়ের যা চরিত্র ত। আমি এ থেকেই পেয়েছি। অবশ্ত এর ছেলে একজন 
সরকারী বড় চাকুরে আর এর আত্মীয়-স্বজনের! জানে ফে 'এ পাগল হয়ে বাড়ি 
থেকে কোথায় চলে গেছে, বা মারা গেছে ।১ 

শরৎচন্জ্র নারীর আত্মাবমাননায় কত যে ব্যথিত হতেন, সে সম্পর্কে 
দীনেশচন্দ্র দেনু লিখেছেন যে, তার বেহালার বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে 
জনৈক ব্যক্তি চা বাগানের নারী নির্ধাতনের বর্ণনা দেন। শরৎচন্দ্র এ নারী 
নির্যাতনের কাহিনী কিছুটা শুনেই কাদতে কাদতে বক্তাকে বলেছিলেন, আর 
শোনাবেন না-_দয়া করে চুপ করুন। আমি আর সহ করতে পারছি না! 

শরৎচন্দ্র এই দরদী মনের পরিচষ দিষেছেন সাহিত্যিক অসমঞ্জ 
মুখোপাধ্যায় । তিনি লিখেছেন £ "তিনি যার মধ্যে মনুষ্যত্বের বিকাশ 
দেখতেন, তার প্রতিই তার মন আকৃষ্ট হোত। বডলোকের সঙ্গ তিনি এডাতে 
চাইতেন । প্রায়ই তিনি বলতেন গরীব আর মধ্যবিত্দের নিযেই ত বাংলার 
ইতিহাস:.....। 

১০০০৭০ তাছাড়া দরিদ্র সত্রীলোকেদ্র প্রতি তার দযা ছিল অঙীম। এই 
শ্রেণীর স্ত্রীলোকদের তিনি গোপনে অনেক দান করতেন। একদিন সকালে 
তাতে আমাতে বসে গল্প করছি, একটি বিধবা স্ত্রীলোক এসে দরজার পাশে 
দডালেন। শরৎচন্দ্র তার দিকে একটিবার চেযে দেখে বললেন,_-মাসকাবারের 
এখনো ত পাচ সাত দিন দেরী আছে। বিধবাটি যেন একটু সলজ্জভাবে 
বললেন- স্য1 বাবা, তা আছে। মেয়েটার হঠাৎ জর আর আমাশা হয়েছিল, 
রক্ত আমাশ! কিছুতেই সারে না, তাই ডাক্তারের কাছ থেকে-_ 

_-আচ্ছা ছুটো টাকা আমি দিচ্ছি আজ-শুত্র শনবার নাগাদ আপনি 
আসবেন । মেয়ের অস্থথ করেছিল, আমার কাছে আসেন নি কেন? 
হোমিওপ্যাথথী ওষুধ দ্িতুম, সেরে যেত ।' 

নারী জীবনের ব্যথা বেদন।র কথা তিনি যেমন উপলব্ধি করতে 
পেরেছিলেন, এমন আর ক'জন স[হিত্যিকের লেখায় পাওয়া যায়? নারীর 
সতীত্বকে নিয়ে যে সব লেখক কপট আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে নারীকে 


অবিনাশচন্ত্র ঘোষাল £ শবধচন্দ্রেব টুকরো! কথা, পৃঃ ২*-২১ 
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মন্ম্তত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছেন, তাদের সম্পর্কে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ 
ক'রে বলেছেন, "যার! নিধিচারে স্ত্ী-জাতির গ্লানি প্রচার করাটাকেই £58911910 
ভাবে, তাদের 10691190) ত নেই-ই, [6811519-ও নেই । আছে শুধু অভিনয় 
ও মিথ্যে স্পর্ধী-_ন1 জানার অহমিক] ৷, 

শুধু মানুষের দিকেই তিনি তার দরদটুকু সীমাবদ্ধ রাখেন নি? পথের 
কুকুর, ছাগল, গরু আর পাখীদের প্রতিও শরৎচন্দ্রের দরদের সীমা ছিলন]। 
তার সাহিত্যে এদের অসহায়তার কথাটি অস্তর, নিঃস্ত মমতা! দিয়ে চিত্রিত 
করে গেছেন--যা মনকে একাস্ত সমবেদনায় ভরে তোলে । এইজন্যেই তিনি 
পরবর্তী কালে পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতির হাওড়া শাখার সভাপতি হযেছিলেন। 
সামতাবেড়ে থাকাকালীন, তিনি কোলকাত! গেলে প্রথমেই এই সমিত্তির 
অধিনে হাজির হ'তেন। 

মানুষের ছুঃখের প্রতিও তার সমবেদনার অস্ত ছিল না। এই সমবেদন। 
শুধু যে মৌখিক ছিলো, তা৷ নয়। তিনি কার্ধতঃ তাদের দুঃখমোচনের জন্যে 
চেষ্টা ক'রতেন গভীর স্সেহ দিয়ে। একবার তার দিদি অনিল! দেবীর সেজ 
দেওর পাচকডি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে সরন্কতী পূজে। হয়। এই সরম্থত্তী- 
পূজোর অনুষ্ঠান করেন দিদির সম্পক্িত আত্মীয় তুলসীদাসবাবু। সরম্ব তী- 
পুজোয় পাচকভিবাবুর ছুটি ছাত্রের মধ্যে একটির নেমন্তন্ন হয। আর যে ছাত্রটি 
বাদ পড়ে যায়__-তার নাম নকুল। নকুল নেমস্তন্ন না পেয়ে খুবই দুঃখিত হয। 
শরৎচন্দ্র নকুলের দুঃখের কথা জানতে পেরে তুলপীবাবুকে একখানি চিঠি 
লেখেন, 'তুলু, ছুটি ছেলে মুখুজ্জেদের বাড়ীতে পডতে যায়, একটির হোল 
নেমস্তর, আর অন্টি গেল বাদ। আমার ত খাবার নেমন্তন্ন হয়েছে, আমি ন1 
হয় যাব না। তার বদলে আমাদের নকুলকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এ আমার 
[২5015561718,11% 0. 

এই চিঠি পাওয়ার পরই তুলসীবাবু শরৎচন্দ্র কাছে ছুটে যান এবং নিজের 
ভুল স্বীকার ক'রে নকুলকে পুনরায় নিমন্ত্রণ করেন। শরৎচন্দ্র সামান্য একটা 
বালকের দুঃংখকেও যে কি রকম হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন, এটা হোল তারই 
নিদর্শন | 

গ্রামের সাধারণ লোকের কাছে তিনি ছিলেন দাদাঠ|কুর । আপদে বিপদে 
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অনেক সময়েই তার কাছে লোকেরা] আদতে ' বিভিন্ন ধরণের সাহায্যের 
আশায়। টাক! পয়দা ছাড়া আইনগত পরামর্শ দেওয়া বা দরখান্ত লিখে 
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শরত্ঠন্দের সভাপতিকে সামত| বালিকা! বিদ্যালয়েব কাধনিধাহক 
সমিতি গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি। 
দেওয়া__এসবই শরৎচন্দ্রের দৈনন্দিন জীবনের একট| অংশ ছিল। সাহিত্যিক 
সি 2 টির রায়ান বারা ৬ 











৯. এরা পপ... পি টড, 
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শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিতা 


শোনালেন £ “দারদাঠাকুর বাংল! ভাল জানেন, কিন্তু ইংরেজী জানেন না 
হয়ত-_-তাই টেলিগ্রম পড়ার জন্তে এমনই এক দাদাঠাকুরভক্ত দাদাঠাকুরকে 
বিরক্ত করতে না চেয়ে অন্যের কাছে টেলিগ্রামের অর্থ বুঝতে চলে গেলেন। 
সেবারে এই খবর দাদাঠাকুরকে খুবই যে মর্মপীড়া দিয়েছিলো_-তা আমি 
প্রত্যক্ষ করেছি ।, 

শরৎচন্দ্র তাই একদিকে ছিলেন শিল্পী আর অপরদিকে তিনি ছিলেন 
পল্লীদরদী। এই জীবনের পায়ে-চল! পথে চলবাঁর সময় বছু মানুষকে তিনি 
শুধু চোখ দিযে দেখেননি, প্রাণ দিয়ে দেখেছেন । বাস্তব জীবনেও তাই সময়ে- 
অপময়ে তাদের অসহায়তা থেকে উদ্ধার করেছেন বারবার । 

সামতাবেডেয় কোন বাপিক] বিদ্যালয় না থাকায় শরৎচন্দ্র নারী শিক্ষার 
একাস্ত অভাব বোধ করেন। তাই সামত্তাবেড়েষ বালিকাদের একটি 
প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্তে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন । ১৯২১ 
সালে বাজে-শিবপুরে থাকাকালীন লেখা একটি চিঠিতে তিনি এই পাঠশালা 
সম্পর্কে লিখেছিলেন, “বরিশাল কনফারেন্পে আমার যাবার বড্ড ইচ্ছা ছিল, 
শুধু আমার নতুনু পাঠশালার কাজে এমনি ব্যস্ত রইলাম যে, সময় পেলাম 
না।” শরৎচন্দ্রের এ পাঠশালা উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে বন্ধ হযেষায় 
বটে, কিন্তু দু তিন বৎসর পরে আবার উদ্যোগ গ্রহণ কর! হ্য। পরবর্তী- 
কালে বিদ্যালয়টি ষষ্ঠ শ্রেণীর পর্যাষে অনুমোদন লাভ কবে। শরৎচন্দ্র এই 
বিদ্যালয়টির পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি ছিলেন১ এবং বিষ্তালয়টির উন্নতির 
জন্য তিনি যে 'আথিক সাহায্য করতেন তার পরিচয পাওয। যায়__পানিত্রাসের 


১ ধবধচন্দ্র যখন এ বালিক। বিদ্যালযটিব সম্ভাপতি ছিলেন, তখন বিদ্যালয়টিব নাম ছিল 
“সামত। বাঁলিক! বিালয' ৷ পববর্তীকালে ঠাকুব হবনাথেৰ শিষ্ব বন্দর দে নামে জনৈক অর্থবান 
ব/ক্ি এই বিষ্ভালযটিব উন্নতিব জস্চে প্রভৃত অর্থ ও ভসম্পত্তি দান কৰেন। ১৩৪* সালে শরৎচন্দ্রে 
সভাপতিহ্বে পবিচালকমণ্ডলীব মে সভা হয়--সেই সভাব কার্যবিন বণীতে দেখা যাঁয় যে, উক্ত শবৎচন্দ্র 
দে মহাশযেব মৃত্যু হওযায শোকপ্রকাশ ক'রে তাব ভ্রাতুপ্ুত্রকে পবিচালকমগুলীতে পিতৃব্যের 
স্থলাভিষিক্ত কর! হয়েছে । কিন্ধ পববর্তীকালে সামতা৷ বালিক! বিগ্ভালযের নামকরণ হয় “সামতা 
শরৎচন্দ বালিকা বিদ্যালয়” । বিছ্যালযের এই নামকবণ কোন্‌ শবৎচন্ত্রকে কেন্দ্র করে হযেছে, দে 
সম্পর্কে দ্বিমত থাকলেও, শরংচন্দ্র যে এই বিছ্ালয়টিব উন্নতিব জন্যে যাবতীয় উদ্যোগ গ্রন্থণ 
ক'বছিলেন--তাতে কোন সন্দেহ নেই । 


১৬১ 


পলীদরদী শরৎচন্ত্র 


শর সৃতি গ্রন্থাগারে রক্ষিত তীর স্বহস্ত লিখিত একটি ডাইরী বইয়ের পাতায়। 
এ ডাইরীর পাতায় শরৎচন্দ্র 01715 9০1,০০1 বাবদ যে ব্যয় করেছেন তার 
হিসাব লিখে রেখেছিলেন । তাঁর নারী প্রগতির কথা যে শুধু মৌখিক 
উপদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, কার্যতঃ তা সফল করার জন্মে দচে্ট হ'য়েছিলেন__ 
এই বিষ্যালয় পরিচালনার মধ্যেই সে পরিচয় পাওয়া যায়। 

বহুদিন গ্রাম-জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে শিজেকে মিলিয়ে দিতে 
পেরেছিলেন বলেই তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দেশের সত্যিকারের ছুংথ 
আর সমস্ত:ট। কি? একান্ত আস্তরিকতার সঙ্গে তাই তিনি বলতে পেরেছিলেন, 
“নিজের দেশটিকে আমি বাস্তবিক ভালবেসেছি-- এ কথার মধ্যে কোন গ্রবঞ্চন। 
নাই । যথার্থ ভালবেসেছি। ইহার ম্যালেরিয়া, ছুভিক্ষ, ইহার জলবায়ু, ইহার 
দোষ গুণ ভ্রু'ট, দলাদলি বা য। কিছু বল, বাস্তবিকই আমি ভালবেসেছি। নানা 
অবস্থার মধ্যে পড়িয়া নানা লোকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যিশিয়াছি। মানুষকে 
তন্ন তন্ন করিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে তাহার ভিতর হইতে অনেক জিনিষ 
বাহির হয়, তখন তাহার দোষ-ক্রুটিতে সহানুভূতি ন। করিয়া থাকা যায় না।, 

একজন মরমী সাহিত্যিক হিসাবেই এ ঘোষণ] তিনি করতে পেরেছিলেন । 
মান্ুষের জীবনকে এমন গভীরভাবে না জানলে একথা! কেউ এমন গর্বের সঙ্গে 
ঘোষণ। করতে পারতেন না। তাই কালের গণ্তী পেরিয়ে তার লেখনী-নিঃস্যত 
সাহিত্যের আবেদন আজও আমাদের হৃদয়কে ক'রে খোলে ককণ রলসিঞ্চনে 
লিক্ত। এই জন্তই আগামীকালের সমাজচেতনাসম্পন্ন মাস্থষের কাছে সেই 
সত্যাসত্য বিচারের প্রার্থনা জানিয়ে একান্ত বিনয়ের সঙ্গে তিনি বলতে 
পেরেছিলেন, "দেশের জন্তে, অবহেলিত মাঁনব-সমাজের জন্টে আমি কতটুকু 
করেছি, তা স্থির করার ভার রইল ভাবীকালের সমাজের উপর |, 
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শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন 


“আমার জীবনী শুনে তোমার লাভ কি? আমি লেখক-_-আমার লেখা 
সম্বন্ধে তোমর! বিচার করতে পার । আমি কোন্‌ পাশে শুই, কি খাই, কি 
পরি,_এসব জেনে যে তোমাদের কি লাভ হয, তা আমি ঠিক বুঝতে পারিনে। 
মান্থষের জীবনে কত নানান রকমের ঘটন। ঘটে, কিন্তু লেখক হয়েছি বলেই 
যে সে গুলোকে সব পাঠকের কাছে ধরে দিতে হবে, এর কোন সার্থকতা! 
আমি খুঁজে পাইনে ।” 

একথা শরৎচন্দ্র বলেছিলেন একসময়ে সাহিতি]ক অবিনাশ ঘোষালকে। 
তিনি যে তীর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অপরের কৌতুহলকে বরদাস্ত করতে 
পারতেন না--এ থেকেই পরিষ্কার বোঝা যায়। একথা সত্যি, যিনি স্থষটি 
করেন সেই অষ্টার জীবনী নিষে আলোচন। তার হৃষ্টির মূল্য বিচারে কোন 
প্রয়োজনীয ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে না। “তবুও জীবনের সঙ্গে রস স্যর 
নিবিড় সন্বন্ধ থাকায সাহিত্যিকের জীবন জানবার জন্যে সাধারণ মান্ুষের 
কৌতৃহলের অন্ত নেই, আর এটি স্বাভাবিকও। সাহিত্যিকের জীবন আলোচনা 
করলে আমরা বুঝতে পারি কেন তার স্থষ্টির ধারা একটি বিশেষ পথে প্রবাহিত 
হয়েছে । 

তাই সামত|বেড়ের এই পল্লীজীবনের বিভিন্ন কাহিনী ও তার খেয়ালী 
মনের পরিচয় সম্পর্কে আলোচন। করলে শরৎচন্দ্র কি ধরণের মানুষ ছিলেন এবং 


কিভাবে সাহিত্যের অনুপ্রেরণা লাভ ক'রেছিলেন সেটি সহজেই জান। যাবে 
ঝলে এ অধ্যায়ের স্থচনা । 


ধু 


শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন 


শরৎচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ীতে নিচের তলায় কাচের জানলা দিয়ে তৈরী 
একট! ছোট্ট ঘরে লেখাপড়া! করতেন । লেখার সময় তিনি নির্জনতা পছন্দ 
করতেন । সামতা গ্রামে বাল করলেও চিঠিপত্রে লিখতেন সামতাবেড় এবং 
জেলার নাম লিখতেন হাওড়ার বদলে হাবড়া। এই অঞ্চলের পুরাণে 
জরিপের ম্যাপ ও রেলের টিকিটে তখন “হাবড়া” কথার উল্লেখ থাকতো । তাই 
চিঠিপত্রে “ছাবড়া” কথাটি যে তিনি ভ্রমবশতঃ লিখতেন-__তা ঠিক নয়। 

সামতাবেড়ের বাড়ীতে তার ব্যবহৃত ফরাসের উপর বসে লেখার জন্ত ডেস্ক, 
টেবিলের মধ্যস্থলে লাগানো ঢালু ডেস্ক এবং ইজিচেয়ারের সঙ্গে লাগানে। ডেস্ক 
থেকে বোঝ যায় তিনি মনের স্থাচ্ছন্্যমত বিভিন্ন অবস্থাতেই উপবিষ্ট হয়ে 
লিখতেন । একটা স্টযাণ্ডে ওঠানো-নামানে যায় এমন একটা ডেস্ক আছে-_ 
যাতে তিনি অর্শের অন্থুখের জন্যে অনেক সময়ে দাড়িয়ে দাড়িয়েও লিখতেন । 

লেখার কাগজ ছিল মোটা আর পাতলা। প্রত্যেক কাগজের মাজিনের 
উপরের কোণে মনোগ্রাম করা একট] ডাবের মধ্যে শরৎ কথা লেখা 
থাকতো! । তিনি যে শুধু ফাউণ্টেন পেনএ লিখতেন তা৷ নয়_তাঁর লেখার 
সরঞ্জামের ভেতর দোয়াত-কলমও ছিল । লেখার সময় গড়গড়ায় তামাক সেবন 
করতেন । তাঁর এ সময়কার তৃত্য প্রীগোপাল হাজরার মতে টনিক আড়াই-পো 
তামাক খরচ হু'ত। বৈকালে গোবিন্দপুরে দিদির বাড়ী যেতেন কখনও 
কখনও । হৃদয় পাত্রের শ্তাকরার দোকানের কাছেও তিনি আসতেন গল্পগুজব 
করার জন্তে। তাছাড়া দাবা এবং পাশ! খেলায় ছিলেন দাকুণ উৎসাহী । 
গোবিন্দপুরের হৃদয় পাত্র, হরিপদ গাহ্গুলী, দীনু গাঙ্গুলী এবং বস্ধম ঘোষাল 
ছিলেন তার নিত্যদিনের দাব। ও পাশা খেলার সাথী । 

শরৎচন্দ্র রেডিয়োর গান খুব পছন্দ করতেন। বেতারের গান তাকে 
কতখানি মুগ্ধ করেছিলো, সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, "শ্রাবণের ঘন মেঘে 
চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্যপথ নিতাস্ত দুর্গম, নিবিড় 
অন্ধকার ভারের মত বুকের 'পরে চাপিয়া বসে, তখন বেতার-বাহিত গানের 
পালায় মনে হয় যেন দূরে থাকিয়া আসরের ভাগ পাইতেছি। 

আবার কোনদিন ক্ষাস্তবর্ণ আকাশে লঘু মেঘের ফাকে ফাকে চাদের 
আলো! দেখ! যায়, বর্ধার স্থবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোত্স! ছড়াইয়া৷ পড়ে, 
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শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


আমি তখন প্রাঙ্গণের একাস্ত নদীতটে আরাম কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি, 
তাম|কের ধুয়ার সঙ্গে মিশিয়া বেতার বাশীর স্থর যেন মায়াজাল রচন। 
করে ।, 

সামতাবেড়েতে শরৎচন্জের বাড়ীতে তখনকার দিনের সেই পুরানো 
মডেলের রেডিওটি এখনও আছে এবং শোনা যায় এটি নাকি রেডিও কর্তৃপক্ষ 
তাঁর জন্মদিনে উপহার দিয়েছিলেন । 

শরৎচন্দ্র বাল্যকালে মাছ ধরার প্রতি যে খুব আগ্রহী ছিলেন-_া তাঁর 
লেখার বিভিন্ন কাহিনীর মধ্যে ছুটে উঠেছে । ব্রদ্ধদেশে থাকাকালীন তার এই 
নেশা তখনও যে বর্তমান রয়েছে ৩। একটি চিঠিতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। 
তিনি লিখেছিলেন £ ৪1৫ জোড়া, গায়ে গাথা! বিডশি, বড় সাইজের মাঝারি 
সাইজের ২।৩ জোড়া এবং কিছু ছিপ-বাধা কডা ও হাতে ভাঙ্গা মুগার সত 
ভাই নিশ্চয়ই দিও।; সামতাবেডে থাকাকালীনও তিনি মাছ ধরতে 
ভালবাসতেন । 

পারিবারিক জীবনে হিরন্ময়ী দেবী শরৎচন্দ্রের দ্বিতীষ পক্ষের স্ত্রী। রেঙ্গুনে 
থাকাকালীন শরহ্চন্ত্র প্রথম বিবাহ করেন শাস্তি দেবীকে । সাহিত্যিক নরেন 
দেব “শরৎচন্তর গ্রন্থে লিখেছেন, “তাকে নিয়ে শরৎচন্দরের দিন স্থখেই কাটছিলো! | 
একটি পুত্র সন্তানও হযেছিলো। কিন্তু ছুর্তাগ্য তখনও ফিরছিল তাঁর পাছে 
পাছে। রেক্ছুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল__ 
শরৎচন্দ্রের পত্বী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্জিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্রের 
মত মিলিয়ে গেল। কোমল হৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্তায় অধীরভাবে 
কেদেছিলেন। তার সেই সকাত্র অশ্রু বিসর্জন দেখে রেঙগুনে তার পরিচিত 
বন্ধু বান্ধবের। চোখের জল রোধ করতে পারেন নি।» 

শরৎচন্দ্র এরপর দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন হিরন্ময়ী দেবীকে। হিরন্ময়ী 
দেবীর বাপের বাড়ী ছিল মেদিনীপুরের শালবনীর অন্তর্গত শ্ামষাদপুর গ্রামে। 
তার জীবিতকালে তার বাপের বাড়ীর ঠিকানা এবং অন্যান্য পরিচয় সম্পর্কে 
একবার প্রশ্ন করার সৌভাগা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে তিনি জিজ্ঞেস করেন : 

_-স্টামচাদপুর চেন? 

না, তো । 
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শরৎচন্জের পারিবারিক জীবন 


মেদিনীপুরের যত লোক আসে, জিজ্ঞেদ করলে কেউ উত্তর দিতে 

পারেনি । মেদিনীপুরেই আমার বাপের বাড়ী। সেখানে খুব বড় 

মেলা হয়। 

_ঠিক কোন্‌ সময় বা কি উপলক্ষ্যে মেলা হয় বলতে পারেন? 

_তা তো! মনে নেই। আমার তখন বয়স অল্প ঃ উনি সেবারে রেঙ্গুন 

যাওয়ার আগে আমাকে বিয়ে করেন, তারপর স্ই যে রেঙ্ুনে চলে 

যাই আক সেখানে কোনদিন যাইনি । 

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, মেদিনীপুর জেলায় এই শ্ঠামটাদপুরের 
কাছাকাছি গ্রাম হল, কুঁয়াপুর ও রাধানগর প্রভৃতি-_-যা শরৎচন্দ্রের 
পপল্লীসমাজ'এ এ একই নামে উল্লেখিত হয়েছে। 

পারিবারিক জীবনে হিরন্ময়ী দেবী লাজুক, নিষ্ঠাবতী ও ধর্মনীল৷ ছিলেন । 
বৃষ প্রতিষ্ঠায় ও স্থানীষ মন্দির প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছেন এবং ২রা মাঘ 
শরৎচন্দ্রের মৃত্যুদিনটিতে বালক-ভোজন অনুষ্ঠান পর্ব-_এগুলি থেকেই তীর 
অ|চার-নিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্র স্্ীর ধর্মনিষ্ঠার কথা উল্লেখ 
করে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, 'ইনি ত দিনরাত জপতপ পৃূজে। আচ্চা নিষেই 
থাকেন। পরবতী'কালে বেনারপ থেকেও এক চিঠিতে লিখেছে, “চৈত্র মাসে 
যাওয়! যাষ না, একট! ব্রত উদযাপন আছে এর' "১, 

হিরম্ময়ী দেবী লেখাপড়া! জানতেন না। কিন্তু শরৎচন্দজ্রের জীবনে তিনি 
যে সেবা ও কর্তব্য নিষ্ঠার আদর্শ রেখে গেছেন, তার ফলে শরঙচন্দ্রের সাহিত্য 
সাধনার পথ আলোকিত হয়েছে । এই সম্পর্কে তার দাম্পত্য জীবনের একটা! 
টুকরো! কাহিনী অবিনাশ বাবু দিয়েছেন £ 

“একদিন যখন শরৎচন্দ্রের বাড়ি গেছি, তখন প্রায় সন্ধ্যে হয হয়। দেখলুম 
বৈঠকখানায় আরাম কেদারায় তিনি শুয়ে আছেন। বললেন : এই উপর 
থেকে নীচে এসেছি। তোমার বৌদির শরীরটা খুব খারাপ যাচ্ছে। 

বললুম £ কি হয়েছে? 

বললেন £ ঠিক কি যে হয়েছে তা জানিনা-_মাথায ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে। 
কাল বিধান (ডাঃ বিধানচন্ত্র রায় ) এসেছিল, বললে, যা ওষুধ দিষেছি তাতে 
সেরে যাবে। আজ দুপুর থেকে আবার খুব বেড়েছে । ভাবছি, বিধানকে 
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শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্তা 


আর একবার আসতে বলব কিনা । এমনি 'যজা দেখ, এতো! মাথার যন্ত্র 
হচ্ছে, কিন্তু আমার তামাকট! যে ফুরিয়ে গেছে সেটা কিন্তু ভোলে নি। 
আমাকে সেট। আনিয়ে নিতে বললে । (একটু হেসে) তবে আজকাল আর 
তামাক বেশী খাবার উপায় নেই। একসের তামাকে সাত দিন কাটাতে হবে, 
এই হুকুম হয়ে গেছে। 

এই সামান্ঠ কটি কথার মধ্যে শরৎচন্ত্রের দাম্পত্য-জীবনের যে ইঙ্গিতটি, 
প্রকাশ পেল ত৷ খুবই উপভোগ্য ৷: 

হিরন্ময়ী দেবীর স্সেহশীলতার বিবরণ দিয়েছেন অচিন্ত্যকূমার সেনগুপ, 
“আমাদের সেদিনকার বহু ব্যঞ্িত অন্নের থালায় যে অদৃশ্ঠ হস্তের সেহ সেবা শ্বাদ্‌ 
পরিবেশিত হয়েছিল-_তাও ভোলবার নয়।, 

জীবনের শেষদিন পর্যস্ত হিরন্ময়ী দেবী সামতাবেড়ের এই বাড়ীতে কাটিয়ে 
গেছেন । গত ১৯৬* সালের ৩১ শে আগষ্ট তারিখে এই বাড়ীতেই তিনি 
শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ।৯ 

শরৎ্চন্দ্রের পরিবারের লোকজন বলতে বলা যেতে পারে তীর স্ত্রী হিরন্সয়ী 
দেৰী, ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্র ও তীর স্ত্রী-পুত্রকন্তা। মেজ ভাই প্রভাসচন্র 
ছিলেন সন্ন্যাসী মানুষ; পরবর্তীকালে বেদানন্দ। কিন্তু সন্গ্যাসী হ'লেও 
বংশগত ধারায় তার মধ্যে যে সাহিত্য চেতনা সুপ্ত হ'যে ছিল তা বোঝ! 





সস পা আপ 


১ বিশ্ব বিশ্বান তাৰ পুস্তকে, হিবন্মযী দেবীব মৃত্যু কোলক।তায বলে যা উল্লেখ কবেছেন তা 
সঠিক নয়। হিবন্ময়ী দেবীর মৃত্যু সংবাদ কেবলমাত্র “স্রেটুপ্মান' পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয 
এবং এই প্রসঙ্গে অধুনানুপ্ত 'ক্গাধীনতা' পত্রিকা (১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬*) হিবন্মধী দেবীর 
মৃত্রাশয্যাব ফটোসহ যে পত্রটি প্রকাশিত হয ত| হল £ 

“শরত্ভক্তির নমুনা__-অত্যন্ত ছু:খের সঙ্গে লেখাটি কাগজে দিতে বাধ্য হচ্ছি । আমি গত শনিবার 
৩র। সেপ্টেম্বর কথাসাহিতাক শরৎচন্দ্রের স্ত্রী হিরম্সযী দেবীর মৃত অবস্থায় তোল! এই ছবিটি কোন 
একটি বিশিষ্ট সংবাদপত্রে প্রকাশার্থে লইয়! যাই । কিন্তু ছবি প্রকাশ করার কোন রকম কথা 
না বলিয়া উক্ত পত্রিকার এক দায়নিজশীল প্রতিনিধি বলিলেন, ও ছবি ছাপা হবে না--শরৎতবাবুর 
মৃত অবস্থাব ছবি হলে ছাপা! হতো! । তার মানে এই নয় তার স্ত্রীর ছবিও 'ছাপাতে হবে। এই 
উদ্তি কতবড় অপমানজনক | হিরল্সয়ী দেবী জীবিত অবস্থায় কোন ছবি কাউকে তুলতে দেননি । 
এইটাই তার প্রথম ও শেব ছবি। অবশেষে এইটুকু বলতে হয় আমর সভ্য দেশের মানুষ, 
সংবাদপত্রের দায়িত্বশীল কর্মীর কাছ থেকে এরকম ভ্ঞাষ! আর কতদিন আমাদের শুনতে হবে ।' 


৩২ 


শরৎচজ্দের পারিবারিক জীবন 


যায়-তার লেখা একটি পত্রে। “তুষার শুভ্র হিমালয়ের বর্ণনায় 
লিখেছেন £ 

এই সাদার কান্তি যে কি মহৎ, কি গভীর স্থন্দর -- দামি তাই দেখছি। 
যত কিছু বৈচিত্র্য সমস্ত ধীরে ধীরে নিঃশব্ধ ঢাকা পড়ে গেল। অনবিচ্ছিন্ 
একের শুত্রত্তা সকলকে নিজের আড়ালে টেনে নিল। সমস্ত ঢাকা পড়লো, 
প্রাণ ঢাকা পড়লো, বর্ণচ্ছটার নীল পাদায় মিলিয়ে গেল। কিন্তু এতো মরার 
দৃশ্ট নয়। আমরা যাকে মরণ বলে জানি--সে যে কালো-_ শূন্ভতা তো 
আলোকের মত সাদ! নয়। সে যে অমাবন্তার মত অন্ধকার নয়। হুর্ধের রশ্মি-_ 
লাল, নীল, সমস্ত ছটাকে একেবারে ঢেকে ফেলেছে ? কিন্ত তাকে তো মেরে 
ফেলেনি _তাকে পরিপূর্ণরূপে আত্মপাৎ করেছে । দেখ ভাই, আজ এই 
নিস্তন্ধতার অন্তরনিগৃঢ় দান আমার প্রাণকে রসপূর্ণ করে তুলেছে । আজ 
গাছপালা তাদের সমস্ত গহন! খসিয়ে ফেলেছে । একটি পাতাও রাখেনি । 
কেবল রজত মুকুট শিরে ধারণ করে মহিমান্থিত অথচ মহান গন্ীরতার মধ্যে 
নত মস্তকে বিশ্বদেবের উদ্দেশ্টে প্রণাম করছে ।,১ 

গ্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “-আমাব মেজ 
ভাই প্রভাল দন্্যাসী ছিলেন, বোধ হয় শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিন কয়েক 
পূর্বে বর্ম হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাত্রে অস্থথে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে 
লাগিলেন, বারঘ্ার অন্থথে এ দেহ অপটু হইয়৷ পড়িয়াছে, ইহা! পরিত)াগ করাই 
প্রয়োজন । পরদিন বেলা একটায ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া শিজে বাহিরে 
আসিলেন এবং আমার বুকের উপর মাথ! রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন । দিদি, 
আমি, বৌ ও প্রকাশ-_-আমরাই শুধু ছিলাম |, 

শরৎচন্দ্র দিদি অনিল! দেবীর বিবাহ হয় গোবিন্দপুর গ্রামের 
পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে । অনিলা দেবীর মধ্যেও যে সাহিত্য সত্তা 
ছিলো, তা এক চিঠিতে অলঙ্কারের বৈচিত্র্যে সেই চিঠির ভাষা সমুজ্জল।২ 


১ পত্রটি শরত-স্থতি গ্রন্থাগারে ( পোঃ পাণিত্রাস ) বক্ষিত। 

২ অনিল! দেবীর এ পত্রটি পািকআ্রাসের শরৎ স্মৃতি সংগ্রহশালায় রক্ষিত । পরবর্তীকালে কৰি 
নরেন দেব শরৎচন্দ্রের জীবনী রচনার জন্তে অনিলা! দেবীর যে দ্বারস্থ হয়েছিলেন তা পরিশিষ্ট 
(গ)-এ উল্লেখিত পত্রটি উল্লেখযোগ্য । বেশ বোঝ! বায়, তখন থেকেই কবি শরৎচন্ত্র ও নিরুপমার 


৩ ৩৩ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


ঠাকুরপোকেও লেখা একটি চিঠির ভাষা “ডাই, কাল তোমার স্থন্দর মধুমাখ| 
চিঠিখানি পেয়ে যে কি আহলাদ পেলুম লেখ। যায় না। এত দিন এসেছি, 
আমি মনে করেছিলুম বৌদের হাওয়া লেগে তুমিও ভুলেছ আমায়, তা! নয়। 
পুরাণে! চাল ভেঙ্গে গেলেও তার গুণ আছে-_তাই মনে রেখেছ এখনও 1*-***" 
সংসারে ভিন্ন হলেও আমার মন ভিন্ন হয় নাই। এক জায়গায় ২৪টে হাড়ি 
রাখলে ঠোকাঠ্ঁকি হোয়েও শব হয়, তাই বোলে কি চট করে হাড়ি ভেঙ্গে যায়? 
ভাই, তোমাকে চিঠি লিখতে আবার ভঘ করে, পাছে কেউ মুখে যা থাকে 
তাই বোলে ফেলে-_ প্রাণ কাদলেও চুপের বালাই নেই--ঠাকুর পো, আমি 
ভুলি নি কিছু। 

হ্বামীর ভিটে পর্ণ কুটির হোলেও ন্বর্ণ অট্রালিকা-সোনার সংসার ৷ মাধা 
অনেক বেশী। এ সম্মতি মরণের পরপারেও মাথায কোরে নিষে যাবো, এ 
ভোল! নারী হৃদযে নয় ।-..এই তো। আমার 'অনুষ্টের বিড়ম্বন1-..! পুরুষের সঙ্গে, 
কলহেতে সংসার তেতো হয় না ভাই, কিন্ত মেয়ে মেয়ে মিল না! থাকলে সে 
স্থানে একতিল থাকতে ইচ্ছা! হয না । অনেক বুকের ব্যথা বোঝাই করে চুপ 
করে বোসে আছি ।, 

ব্যক্তিগত জীবনে শরৎচন্দ্র যে খুব হিসেবী লোক ছিলেন তা জানা যায তার 
ব্যবহৃত একটি ডাইরী থেকে । ডাইরীটি পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি গ্রন্থাগারে 
রক্ষিত। এম. পি. সরকার এণ্ড সনস্‌ প্রকাশিত এভরিম্যানস্‌ ভাইরী, 
১৯৩৩,-এর পাতায় সে সময়ে তার বাড়ীতে যারা কাজ-কর্ম করতেন-_তাদের 
নামে নামে মাইনের হিসেব এক এক পাতা পুংখান্ুপুঙ্খভাবে লেখা আছে । 

উদাহরণস্বরূপ বল! যেতে পারে, ডাইরীর এক পাতায় “পঞ্চর” মাইনের 
হিসেব যেখানে দেওয়া আছে তা হল: পঞ্চুর মাইনে ছিল ১৫ টাকা এবং 
১০ টাকা ৫ টকা করে আষাঢ় ১৩৩৯ থেকে ১৩৩৯ সালের ঠৈজ পর্বস্ত শোধ 
দিয়েছেন ১২৭॥০ ; এর মধ্যে ফান্তন মাসের মাইনে দিয়েছেন ৭1০ টাকা । 
বাকী ৭1* টাকা নেলোকে দিষেছেন। তাছাড়া এ হিসেবে ঘর ছাওয়ার মজুরী 


প্রেম কাহিনীর সন্ধানে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন, যাব সর্বশেষ পরিণতি ঘটেছে "দেশ" সাপ্ডাহিকে 
প্রকাশিত--কবি-পত্বী রাধারাণী দেবীর ৮ই, ১৫ই ও ২২শে কাতিকের প্রবন্ধ । 
৩ ঠাঁকুরপে! হচ্ছেন পঞ্চাননবাবুর ভাই পাচকড়ি মুখোপাধ্যায় । 


৩৪ 


শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন 


বাবদ ২ টাকা, নেলোর ৫ দিনের মাইনে ২1০, খড় ৮ পণের দকণ তিন টাকা 
চারি আন! মোট ৭ টাকা বার আন। শোধ দিয়েছেন বলে উল্লেখ রয়েছে। 
এর:মধ্যে মুখুজ্জে মশাইয়ের খাজনার জন্যেও চার টাকা সে!খ দিয়েছেন। 
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বহি মেলা চিনি ২০স্কোপাঠুনা ৩৬০ 
শা ৩০২ জাতি, ০৫ গার এটি তা 
১টিটি নিই ৬৩০ নি হিরু জজ 
৫2০ ৮ র্‌ খেপে কাশি আখি সস 
১৮৫ পঠিবি 2৪ ৮৮, “৯. খত ভ. রি 
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ই? পট পে বেন ২৪ তারে শেঠ /516. 
সিছিানত 8০. 
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৯৯ ৯৫. এছ. ৩-০ 
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শবৎচন্দ্রের ব্যবহাত ডাইবীব পাতা হিসেবেব প্রতিলিপি 


অগ্ঠ পৃষ্ঠায় যামিনী ধাড়ার মাইনের হিসেবে দেখা যায়, তারও মাইনে ছিল 
১৫ টাকা । ১৩৩৯ সালের ভাদ্র থেকে শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ১৩৪২ সালের 


৩৫ 


শরৎচন্জ £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য , 


রা শ্রাবণ পর্যস্ত। তাঁকেও কখনও ১০ টাকা আবার কখনও পুরে। ১৫ টাক! 
হিসেবে শোধ দেওয়া হয়েছে । বড় শিঙ্নীর মারফৎও ৫ টাকা শোধ দেওয়ার 
কথা লেখা আছে । এই পাতায় হিসেবের বাঁদিকে লেখা আছে; “০০, 
ননীর কাজের জন্য ভাত্রমাসে যে ১৫ টাকা দেওয়া হয় তার অর্ধেকটা যামিনীর । 
ননীর মাইনে ৭1০ যাষিনীর ৭॥০ 1 এ হিসেবের মধ্যে কখনও খাজনা বাবদ 
মুখুজ্ছে মশাইকে ৫ টাকা, কাপড় ক্রয় বাবদ ১ টাকা নয় আনা কখনও ২ টাক! 
যে শোধ দিয়েছেন তারও উল্লেখ আছে। এ ছাড়া বড় বৌয়ের মাঁরফৎ ১২ 
টাকা এবং লক্্ণ১ মারফৎ ২২ টাকাও যে দেওয়। হয়েছে--তাও হিসেবে 
আছে। 
গোপাল হাজরার হিসেবের পাতায় আছে, ১৩৪০ (৮ই আশ্বিন ) থেকে 
১৩৪৪ সালের কাব্তিক পর্বস্ত হিসেব। তারও মাইনে ছিল ১৫ টাকা এবং প্রত্তি 
মাসে কখনও দেওয়া হয়েছে ১* টাকা আবার কখনও ২০ টাকা হিসেবে। 
এ ছাড়া ১৮ই জুলাই 7৩৫ তারিখে চেকে ৪* টাকা মাইনে দেওয়া হযেছে 
গোপালকে ; তাই ডাইরীতে উল্লেখ রাখা হয়েছে-_-0910 05 010606) | 
চেক মারফৎ কখনও ৫৫ টাক] বা ৩৬ টাকা দেওয়া হলেও, নগদে যা দেওয়া 
হয়েছে তার জন্তে হিসেবে লেখা হযেছে ৭৪10 ৮5 ০881) ৷ এর মধ্যে 
গোপালের স্ত্রীর অন্থখের জন্যে ৩শে কান্তিক :৪৪, ১ টাকা সাড়ে ছয় আন! 
দেওয়। হয়েছে। ৃ 
ডাইরীর অন্ত এক পাতায় আছে £ 

“ম্থরেন ঘোষাল দোকান 

৯ই কান্তিক পর্বস্ত হিসাব বাকি ছাব্বিশ টাকা চৌদ্দ আন! 

দেড় পয়ল। । ১৩৪৩ 

চ১410 095 9106016---২৫২ 
28. 10, 36, 
তিনকড়ি গয়লার হিসেবের পাতায় আছে £ ১৩৪* আবাঢ় পর্বস্ত ১০ ৬৯ 

ছুধ হয়েছিল। তারমধ্যে লক্ষ্মণ মারফৎ্ 7৪511670 হয়েছে ১১ ফাস্ভুন 


পপ অপ পার সপ্ন 


১ লক ছিলেন অনিলাদেবীর জ্ঞাতি ভানুরপো | 


৩৩ 


শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন 


১৩৪০--২৫২। এই হিসেবের পাতায় আর এক জায়গায় লেখা আছে, 
“তিনকড়ি গয়লা- _লক্ষণ মারফৎ শ্রবণ ১৩৪২--১০২,। 
ডাইরীর আর এক পাতায় আছে: * মুখুজ্ছে মশায়ের শ্রাদ্ধের বাবদ 
১১ই ফান্তন ১৩৪০ দিলাম ( লক্ষণ )--২* টাকা তের আন? (৯২ টাকা পঞু 
ও যামিনীর খাজন1 শোধ ) নিজ খরচ--১১ টাকা” । 
ভাগনারায়ণ ঠাকুরের হিসেব ডাইরীতে যা লেখা আছে : 
“ভাগনাদ্রাণ ঠাকুর 


গ্রাম অলওয়ার 
পোষ্ট কনসিপিমড়ি 
জেলা দরভাঙ্গা 
চ৭1017) 1936 151 /১0111 ৭২. ] [১৪10 141- 
1185 ৭২. 19. 6. 36. 


শ0106 1936 ৭২. 
এ০]$ 1936 ৭২. 
4৯118151936 ৭২. 7৪10 201- 
9801. 1936 ৭২. 28. 10. 36, 





২৮২ 

ডাইরীতে সামতাবেড়ের 01115 5০1০০] নির্মাণের বাবদ খরচের হিসাব 
এবং কোলকাতার বাড়ীর ইলেকট্রিক ও বাড়ীর জন্তে খরচের উল্লেখ থাকলেও 
অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিও ডাইরীর পাতায় লিখে রেখেছিলেন । 
কলাগাছের দাগ তোল! নিয়ে ডাইরীর একটি পাতায় লেখা আছে £ 

“কলা গাছের দাগ তোলা, 1:90 /১০০৪৫০ (ওষুধের দোকানে পাওয়া 
যায়) একটু জলে গুলে কাপড়ের দাগে ৩।৪ মিনিট রেখে সাবান দিয়ে কেচে 
ফেললে দাগ উঠে যাঁয়। কাপড় নষ্ট হয় না ।, 

১৯৩২ গ্রীষ্টাবের ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে শরংচন্দ্র সামতাবেড়ের বাড়ীতে 
খুবই গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন ৯ এবং ত্র যকৃতের পীড়ায় 
চিকিৎসার জন্তে ডাক পড়ে সে সময়ের বাগনানের নামজাঁদ! চিকিৎসকদের । 


১ বঙ্গবাণী, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৩২ 


৩৭ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য . 


বিশেষ করে তিনি পানিজ্রাসের ডাক্তার রমেশ মুখোপাধ্যায়ের চিকিৎপাধীনে 
থাকেন। তিন সপ্তাহ কেটে যাবার পর একটু একটু করে তিনি'সুস্থ হয়ে 
উঠতে থাকেন । এর পর পিদ্ধান্ত হয়, তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে তাঁর চিকিৎসার 
জন্তে তাকে কোলকাতায় আন] হবে। 

শরৎচন্দ্রের এই অসুস্থতার সময় কোলকাতায় প্রফুল্ল জয়ন্তী উৎসবের সাহিত্য 
সভায় সভাপতিত্ব করার জন্যে উদ্যোক্তার! সামতাবেড়ের বাঁভীতে আসেন। 
সে সময়ের ২৫শে ডিসেম্বরের সংবাদপত্রে এই সম্পর্কে যে বিবরণ প্রকাশিত. 
হয় তা হল: “বাংলার ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ হইতে শ্রীমান ভবতোষ রায়চৌধুরী 
ও শৈলেন্ত্র চক্রবর্তী, প্রফুলল জয়ন্তী উৎসবের সাহিত্য সভার সভাপতিব্ূপে 
বাংলার অপরাজেয় বথাশিল্পী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যায়কে কলিকাতায় 
আনয়ন করিবার জন্য গতকল্য শনিবার তাহার হাওড়া জেলাস্থিত পল্লী ভবনে 
উপস্থিত হইয়াছিলেন । তাঁহাদের নিকট হইতে প্রকাশ যে, শরৎচন্দ্রের বর্তমান 
স্বাস্থ্য আদে সন্তোষজনক নহে । প্রায় মালাধিক তিনি একপ্রকার শয্যাশায়ী ; 
স্থানীয় চিকিসকগণ তাহাকে বিশেষ যত্বপহকারে চিকিৎসা করিতেছেন । 
শরচতজ্ের সহিত আলোচনায় জানা গিষাছে যে, তাহার চিকিৎসকগণের 
অভিমতে তিনি যকৃত রোগে কষ্ট পাইতেছেন। তবে হঠাৎ আশঙ্কার কোন 
কারণ নাই। তিনি স্থচিকিৎসার জন্ত শী্ই কলিকাতা নীত হইতেছেন |» 

স্থত্তর।ং এই অবস্থায় শরৎচন্দ্র আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জন্ম-জয়ন্তীতে আযোজিত 
সাহিত্য সভায় সভাপত্তিত্ব করার আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলেন না। অতএব 
এই সাহিত্য সভায় মহিল। সাহিত্যিক প্রভাবতী দেবী সরম্বত্ীকে সভানেত্রী 
পদ গ্রহণের জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়। ২৬শে ডিসেম্বর টাউন হলে অনুষ্ঠিত 
্রফুন্ন জয়ন্তীর এই সাহিত্য সভায় নির্বাচিত সভানেত্রী প্রভাবতী দেবী সরন্বত্ী 
যথাসময়ে উপস্থিত ন! হওয়ায় ডঃ ভূপেন্ত্রনাথ দত্তকে সভাপতির পদে বরণ করে 
সভার কাজ সুরু করা হয়। উপস্থিত শ্রোতাদের অনেকেই আশ! করেছিলেন 
যে, বাংলার অপরাজেয় কথাশিল্পী এই সভায় ভাষণ দেবেন। কিন্তু তিনি 
অন্ুস্থতা৷ নিবন্ধনে উপস্থিত হতে না পেরে উদ্যে[ক্তাদের যে পক্জটি দিয়েছিলেন 
তা সভায় পাঠ করা হয়। পত্রধানিতে লেখা ছিল ঃ “অপরিশীম দুঃখের 


২ বঙ্গবাণী পত্রিকা । 


৩৮ 


শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবন, 


সহিত জানাইতেছি, আমি প্রায় মাসাধিককাল অত্যন্ত অনুস্থ। তোমাদের; 
সম্মিলনী এবং আচার্ধদেবের স্থ্ধ্না সভায় যে উপস্থিত হইতে পারিলাম না--এ 
আমার অতিশয় ছুর্তাগ্য। আমার হইয়া শ্রদ্ধাম্পদ আচার্ধদেবের কাছে মার্জন। 
ভিক্ষা করিয়৷ লইবে এই অনুরোধ | শ্রীমান শৈলেন্র খেত ও ভবতোষ 
রায়চৌধুরী এরা আজ আমার কাছে আসিয়াছিলেন এখং তাদের হাতেই এই 
লিপি পাঠাইলাম। ইতি ৯ই পৌষ, ১৩৩৯। 


তোমাদের-- 
প্রশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
সাঁধঘতাবেড, পানিগ্রাস, হাওড়া ।৮৯ 


এরপর শরৎচন্দ্র ক্রমশই ধীরে ধীরে সুস্থ হযে উঠতে থাকেন। তাই ১ল 
জানুয়ারীর ( ১৯৩৩) সংবাদপত্রে লেখা হয়, শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 
মাতুল শ্রীযুক্ত স্বরেন্দ্রনাথ গা্গুলী শরৎ বাবুকে দেখিবার জন্ত সামতাবেড়ে 
শরৎবাবুর গ্রামের বাড়ীতে গিয়াছিলেন। তিনি জানাইয়াছেন যে, শরৎবাবু 
এখন যদিও দুর্বল, তথাপি তিনি দ্রুত আরোগ্যের পথে অগ্রসর হইতেছেন ।”২ 

শরৎচন্জের অস্থতায় দেশের বহু নাগরিকই যে উদ্বেগ বোধু করেছিলেন, 
সে সম্পর্ক সংবাদপত্রের সংবাদে জানা যায় যে, বহুস্থান থেকে তার রোগ- 
মুক্তির প্রার্থনা করে তাকে পত্র লেখ! হযেছিল। এ সম্পর্কে ১৯শে জাহুয়ারীর 
(১৯৩৩) সংবাদ পত্রে এই সংব|দ প্রকাশিত হয় : “ঢাকা ১৬ই জানুয়ারী--ঢাকা 
বিশ্ববিদ্াালয়ের জগন্নাথ হলে একটি সভা ছাত্রের প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত 
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায মহাশয়ের রোগমুক্তির জন্্ে প্রার্থনা! করিয়াছেন)" 5 

সে যাত্রায় শরৎচন্দ্র যকৃত্তের গুরুতর পীড়া থেকে আরোগ্য লাভ করেন 
এবং হঠাৎ আশঙ্কার কারণ থেকে দেশবাসীর চিন্তা-ভাবন। দূর হয়। 

সংক্ষেপে শরৎচন্জ্রের এই হোল সামতাবেড়ের পারিবারিক জীবন । মানুষ 
ও সমাজ কোন কালেই জড় বাঁ অচল থাকতে পারে না । পরিবর্তনের তরঙ্গে 


১ বঙ্গবণী, ২৭শে ডিসেম্বব, ১৯৩২ 
২ বঙ্গবাণী, ১লা জানুয়ারী, ১৯৩৩ 
৩ বঙ্জবাণী, ১৯শে জানুয়ারী, ১৯৩৩ 


৩৪ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য . 


তাঁর ছোটবেলাকার জীবন থেকে বৃদ্ধ বয়স পর্বস্ত 'সে ছুলতে থাকে__আঘাতে 

আঘাতে জীবন এগিয়ে চলে আর দেই জীবনের ভাঙ্গাগড়ার কাহিনীই ক্রমে 

একপসময় সাহিত্যের পাতায় স্থান লাভ করে। শরংচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য- 

কর্মে তাই এত মিল। সাহিত্যিক অবিনাশ ঘোষালের কথায়, “যাকে বলে, 
(গ্রামের মানুষ__ শরৎচন্দ্র তাই ছিলেন ।” 





৪. ৬ ০ 


হু 


শরৎন্দ্র ঃ স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী ও একটি আবেদন 


€েঁশের কবি-সাহিত্যিকদের একদিন যখন নাম-যশ ছড়িষে পড়ে, তখন 
তাদের কলমের কালিকে মর্ধাদা দেবার জন্যে আমাদের দেশের শিল্পপত্ির। 
অগ্রণী হন। পরাধীনতার যুগে হ্বদেশীযানার ডাকে ও বিদেশী দ্রবা বর্জনের 
পরিপ্রেক্ষিতে, প্রতিষ্ঠিত কবি-সাহিত্যিকরা দেশীঘ পণ্য কাটতির আবেদন 
জানিয়ে এমন অনেক উদাহরণ রেখে গেছেন সেকালের পুরানে। সংবাদপন্জ্রের 
পৃষ্ঠায। এক্ষেত্রে শরৎচন্ত্রও ব্যতিক্রম নন । কিন্তু তীর এই ধরনের আবেদন 
কোম্পানীর মালিকর] বিজ্ঞাপনের পাতায অবশ্ত প্রকাশ করেন নি। তিনি 
শ্বতঃপ্রবৃত্ত হযেই এগিয়ে এসেছিলেন এমন একটি ম্বদেশী জাহাজ কোম্পানীর 
স্বপক্ষে--যাদের সঙ্গে বিদেশী মূলধন নিয়োজিত এক লুঠেরা কোম্পানীর 
অনিবার্ধ সংঘাত বেধে উঠেছিল। দেশী বনাম বিদেশী কোম্পানীর লড়াইয়ে 
নিছক দ্বদেশীয়ানার জন্তে অংশ গ্রহণ নয়-_জলপথ যাত্রায় মানুষের স্থুখ- 
্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি উদাসীন বিদেশী কোম্পানীর বিরুদ্ধে মুখর হওযাই ছিল 
স্বপক্ষতার পক্ষে একমাত্র যুক্তি। নানান স্থানীষ সমন্তার সঙ্গে জড়িত 
শরৎচন্দ্রের 'জীবনের অনেক কাহিনীই সমসাময়িক জীবনীকারর] চিত্রিত 
করেছেন, কিন্তু সামতাবেড়ের বসতবাডীর পাশ দিযে প্রবাহিত ব্ূপনারায়ণের 
বুকে বিলেতী জাহাজ কোম্পানীর যে দৌরাত্ম্য তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং 
তারই প্রতিবাদে যে তিনি একদ! মুখর হয়ে উঠেছিলেন-_-এ ঘটনা অনেকেরই 
অজ্ঞাত রয়ে গেছে। 

বিলেতী-স্বদেশী৷ ছুটি জাহাজ কোম্পানীর ছন্দ-গ্রসঙ্গে আসতে হলে এর 
পুরানে! পটভূমিকার উন্মোচন কর! দরকার। তখনকার কালে কলকাতা 
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থেকে মেদিনীপুরের ঘটাল যেতে হলে কোলকাতার আরমানী ঘাট থেকে 
্ীযারে গেঁওখালি হযে ঘুরে রূপনারায়ণ দিয়ে ঘাটাল-বন্দরের কাছে শীলাবতীর 
উপর দিয়ে ঘটাল শহরে পৌছানে! যেত। পরবর্তী সময়ে এই শতকের 
প্রারস্ডে বেঙ্গল-নাগপুর রেলপথ চালু হওয়ায় এতটা! ঘুর-পথ পরিহার করার 
জন্যে কোলাধাট স্টেশনে নেমে ষ্টীযার ধরে ঘশাটাল যাওয়াই ছিল একাস্ত 
স্থবিধাজনক । কোলাঘাট-ঘাটাল এই জলপথে জাহাজ চলত 'হোরমিলার 
কোম্পানী" পরিচালিত পক]ালকাটা। স্টী্ নেভিগেশন কোম্পানী'র এবং ঘণাটালের 
স্থানীয় প্রতিষ্ঠান "্ধণাটাল '্ীম নেভিগেশন কোম্পানী'র--যেটিকে সকলে 
বলতেন "স্বদেশী কোম্পানী" ॥ যাত্রী পৌছে দেবার ব্যবসায়ে প্রত্তিছন্্ী এই ছুই 
জাহাজ কোম্পানীর মধ্যে তাই রেষারেষি বেঁধে উঠেছিল যাত্রী বোঝাই নিয়ে। 

ইতিমধ্যে এ রেষারেষি এমন এক চুডাস্ত পর্যাষে উঠেছিল যে, এই ছুই 
জাহাজ কোম্পানীর ছন্দে ঘটাল থানার বড় দারে।গাকে হস্তক্ষেপ করতে 
হয়েছিল। বিদেশী ক্যালকাটা নেভিগেশন কোম্পানী যেখানে খুশী জাহাজ 
দাড় করিযে নৌকো থেকে প্যাসেঞ্জার তুলে নিত যা ছিল একাস্তই নিয়ম- 
বিরুদ্ধ। শুধু তাই নয় স্বদেশী ঘাটাঁল কোম্পানীর নৌকা ভাঙ্গা থেকে যাত্রী 
নিষে যখন তাদের ্রীবারের দিকে এগিয়ে যেতো, তখন ক্যালকাট! 
নেভিগেশনের ই্টাার এমন ভাবে পাশ কাটিয়ে ঢেউ তুলে যেত, যার ফলে স্বদেশী 
কোম্পানীর যাত্রী বোঝাই নৌকো ঢেউফের ধাক্কায় টালমাটাল হযে উঠে 
যাত্রীদের ভীষণ অন্থবিধে ঘটাত। ঘাটাল থানার দারোগার রিপোর্টে 
ঘশটালের মহকুমা শাসক তাই ভারতীর কার্ধবিধির ১৩৩ ধারা দু'পক্ষের উপর 
প্রয়োগ করে এই সব নিযমবিরুন্ধ কাজের জন্য কৈকিয়ৎ চেষে মোটিশ জারী 
করেন। ১৯৩০ সালের আগ মাস নাগাদ ক্যালকাটা নেভিগেশন কোম্পানী 
ঘটাল মহকুমা শাসকের এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে যথারীতি এক 
মোকদ্দম দায়ের করে এবং ইংরেজের রাজত্বে, মামলায় তদ্থিরের কল্যাণে 
অবশেষে এই বিদেশী কোম্পানীর পক্ষেই মামলার রায় হয়। এই ঘটনার 
পরেই ক্যালকাটা! নেভিগেশন তাদের হ্বেচ্ছচারের মাত্রা আবার বাড়িয়ে দেয় 
যার ফলে ্বদেশী কোম্পানী বেশ কোণঠাস। হয়ে পড়ে। 

একে সে সময ব্রিটিশ রাজত্ব; তার উপরে ইংরেজি তিরিশ সালে, 
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মেদিনীপুর জেলায় ব্যাপক সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পটভূমিকায সরকারী 
কর্তৃপক্ষ স্বদেশীয়ালাদের প্রাতি ছিলেন একাস্তই বিরাগভাজন | স্থতরাং এক্ষেত্রে 
বিদেশী মূলধন নিয়োজিত জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে এমন একটি গেঁয়ো-দিশী 
কোম্পানী তাদের সীমিত সম্বল নিয়ে পেরে উঠছিল ম!। কিন্তু, তা হলেও, 
তারা যে উত্তরোত্তর জনসমর্থন লাভ করে চলেছিল, তার প্রমাণ হুল বিদেশী 
কোম্পানীর নানান প্রলোভন সত্বেও এই কোম্পানীর যাত্রী সংখা৷ বৃদ্ধি। কিন্তু 
বৃদ্ধির উপযোগী তাদের ্টীমারের বহনক্ষমত] তেমন ছিল না বলেই বেশ কিছু 
অস্থবিধ! দেখা দেয়। 

শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীর পাশেই ছিল একটি ট্রীমার-স্টেশন-_-যেটি 
পানিভ্রাস স্টেশন নামে পরিচিত ছিল। এখানে একটি নিদিষ্ট জায়গায় গ্রামার 
দাড়াত সেখান থেকে ট্রীমারওযালাদের নিযুক্ত ঠিকেদারের নৌকাষ যাত্রীদের 
তুলে দেওয়া হলে তাদের তীরে পৌছে দেওয়া হত। শরৎচন্দ্র কোলাঘাটে 
নেমে অনেকসময এই জলপথে এসেছেন । এছাড়াও, এখানের এই স্টামারঘাটে 
যাবার চালু রাস্তাটিও ছিল শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সম্মুখ দিযে। তাই তিনি 
যাত্রীদের স্থবিধে-অস্থবিধে সম্পর্কে একদিকে যেমন ওযাকিবহাল ছিলেন, 
অন্যদিকে তার বাড়ির পাশ দিয়ে গমনরত যাত্রীর! বিলেতী কৌম্পানীর নানান 
গাফিলতী সম্পর্কে প্রায়ই নানান অভিযোগ জানিয়ে যেতেন। দ্বভাবতই 
বিদেশী কোম্পানীর অত্যাচারে এই দেশীষ কোম্পানীর উপর ধীরে ধীরে তার 
একটা সহানুভূতি গডে উঠেছিলো । 

ইতিমধ্যেই ঘটাল নেভিগেশন কে।ম্পানীর লোকজনদের সঙ্গে তার 
পরিচয ঘটেছে এবং এই কোম্পানীর ম্যানেজার বিপিনবাবুও ম্বাধীনতা 
আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন বলে শরৎচন্দ্র তার 
আনুকৃলা দিয়েছিলেন একাস্তভাবেই। ক্রমশঃ এদের সঙ্গে তিনি এমন ঘনিষ্ট 
হষে পড়েছিলেন যে, ম্বদেশী কোম্পানীর গ্টীমার প্রত্যহ তাঁর বাড়ীর কাছ।কাছি 
পৌছবার সময় 'ছইসল' দিলে তিনি প্রায়ই তার বাড়ীর দোতালার বারান্দায় 
দাড়িয়ে রুমাল নাড়া দিতেন । এর ফলে, এমন একজন প্রথিতযশ] সাহিত্যিক 
যে সত্যিকারের এই ট্টীমার কোম্পানীর একজন শ্তভান্ধ্যায়ী-_তেমন ধারণা 
করা যাত্রীদের পক্ষে কষ্টকর হত না। 
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স্বদেশী কোম্পানীর প্রতি শরৎচন্দ্রের এহেন সহান্থভৃতি ক্রমেই বিদেশী 
জাহাজ কোম্পানীর চক্ষশূল হয়ে উঠলো । তাদের জাহাজের যাত্রীসংখ্যা 
ক্রমাগত্ত কমে যাওয়ায় তার! একদিকে যেমন শরৎচন্দ্র উপর রুষ্ট হ'ল, 
অন্যদিকে কিভাবে তাঁকে 'জব্খ করা যায় তার ফন্দি আটা চলতে সভ্লীগল। ঠিক 
এই সময়েই ঘটলো এক মারাজক দুর্ঘটনা । 

দুর্ভাগান্রমে দে ঘটনার শিকার হয় ঘণাটাল নেভিগেশন কোম্পানী । ১৯৩২ 
সালের অমুতবাজার পত্রিকায়, এই দুর্ঘটনা সম্পকিত মামলার সংবাদে সরকার- 
পক্ষের বক্তব্য ছিল, ১৯৩১-এর ১৫ই অক্টোবর কোলাঘাট থেকে ক্যালকাট! 
সীম নেভিগেশন কোম্পানীর ক্টীমার 'অগ্থা” ছাড়ার পর ঘশাটাল ট্টাম নেভিগেশন 
কোম্পানীর লঞ্চ 'শীলাবতী+ ছাডে। কিছুদূর এগিষে যাবার পর 'অন্বা+র 
পিছনে যে গ্রীমারের ঢেউ উঠে, সেই ঢেউ 'শীলাবতী"র অগ্রসরে বাধার সৃষ্টি 
করছিল। তাই 'শীলাবতী' পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টা করায় কোলাঘাটের 
অপর পারে নাউপালার কাছে এক চড়াতে আটকে যেয়ে কাত হয়ে পড়ে । 
যাত্রীরা এর ফলে আতঙ্ষিত হযে একপাশে ভীড় করায লঞ্চটি উল্টে যায়-_ফলে 
হু ব্যক্তি মার৷ পড়েন । 

শীলাবতী'র সারেও, ঠিক মত লঞ্চ চালিয়েছিল কিনা__সে বিষয়টি এই 
গ্রদঙ্গে আলোচনার বস্ত্র নয়। কিন্তু আদালতে নিহতদের দাবীদাররা যে 
সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তাতেই পরিফার বোঝ! যায় যে, গ্রতিছন্দ্ী ইংরেজ 
কোম্পানী প্রতিহিংসা চরিতার্থের জচ্ভে এই স্থযোগে শরৎচন্দ্রকে লোক সমক্ষে 
হেয় করার এক ষড়যন্ত্র এটেছিলেন। যেহেতু শরৎচন্দ্র যে ঘশটাল কোম্পানীর 
প্রতি সহান্ুভূতিণীপ, মে কোম্পানী যে কতখানি অযোগ্য, তা৷ সাক্ষীদের মুখ 
দিয়ে বলাবার জন্যে হোরমিলার কোম্পানীর গোপন হাত কাজ করেছিল। 
দেখা যায়, সাক্ষীর] তাদের এজাহারে উদ্দেশ্টযূলকভাবে এই কথাটির উপরই 
জোর দিয়ে উল্লেখ করেন যে, ওপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাড়ীর কাছে 
নদীর ধারের চড়া থেকে জলমগ্রদের মৃতদেহ পাওয়! গেছে। সাক্ষীর] কিন্ত 
কেউই উল্লেখ করছে না যে, পানিজাসের বা গোবিন্রপুরের চড়াতে পাওয়! 
গেছে এবং ঘা বললে হয়ত বোঝা যেত যে তাদের এজাহার নিরপেক্ষশ্মত। 
কিন্ত তা করলে তো৷ আর শরত্ন্দ্রকে ছোট কর] যায় না। স্থুত্তরাং. এ থেকেই 
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বুঝে নিতে কষ্ট হয় না যে, এইপব সাক্ষীদের পিছনে কাদের কালোহাত কাজ 
করেছিল। 

অন্তদিকে ঘ'টাল নেভিগেশন কোম্পানীর তরফে এই সব সাক্ষীদের জেরা 
করা হয়েছিশ্ী এই বলে যে, “একট স্বদেশী কোম্পানীর দোষ-ত্রটি খু'জে 
দেখানোই ত হ'ল আপনার সাক্ষী দেওয়ার উদ্দেস্ট । তদস্ত কমিশন অবশ্ত 
এই ধরনের প্রশ্নে খুশী হতে পারেননি-_তাই সাক্ষীীকে এই প্রশ্নের জবাব থেকে 
রেহাই করে দৈওয়া হয়। 

অবশেষে এই লঞ্চ ডুবির মামলায় শেষপর্যস্ত কি হয়েছিল-_তা জান। 
যায়নি। কিন্ত হোরমিলার কোম্পানীর উপর শরৎচন্দ্রের বিক্ষোভ যে পুণ্তীভূত 
হয়ে উঠেছিল, মে সম্পর্কে তাঁরই মুপাবিদা-কর]! পরবর্তী সময়ের একটা! 
চিঠিতেই বিষয়টি প্রমাণিত হতে পারে। শরৎচন্দজ্রের মূলাবিদা কর! এ চিঠিটি 
শরৎচন্দ্র নিজের মনোগ্রাম কর 'লেটার-প্যাডে পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের 
বকলমে লেখা । ( পরিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য) পরবর্তী এক সময় শরৎচন্দ্রের ভগ্মীপতি 
পঞ্চাননবাবুর ভাই পাচকড়ি মুখোপাধ্যায় এই ক্যালকাটা! ট্রাম নেভিগেশন 
কোম্পানীর ষ্টামার থেকে পানিত্রাসের ্টীযার ঘাটে নৌকা যাত্রী অবতরণের 
কাজে ঠিকাদার নিষুক্ত হতে চেযেছিলেন। তারজন্যে এই কোম্পানীর সঙ্গে 
চুক্তিপত্র বোঝাপড়ার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা চেষে এ কোম্পানীর ট্রাফিক- 
স্থপারিণ্টেঞ্েকে যে পত্র দিযেছিলেন--তার মধ্যে কোম্পানীর কর্মচারীদের 
বিরুদ্ধে দায়িতবজ্ঞনহীনতার অনেক ঝাঁঝালো অভিযোগই আন] হযেছিল। বেশ 
বোঝ] যাঁষ, শরৎচন্দ্র এ মুসাবিদা না করলে এই বিদেশী জাহাজ কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে সরাসরি অভিযোগ জানিযষে এমন কোন কথা হয়ত লেখা হত না। 

এইসব ঘটনায় ঘটাল কোম্পানী অবশ্ত হতোছম হয়ে পডেনি । বিলেতী 
কোম্পানীর সঙ্গে পাল্প। দেবার জন্য অবশেষে হারা সিদ্ধান্ত করেন একটা বড় 
ধরণের জাহাজ কেনার এবং এ উদ্দেস্তে মূলধন সংগ্রহের অভিযান শুরু হয়। 
বলা বাহুল্য, মূলধন সংগ্রহের বিষয়ে শরৎচন্দ্র শুধু মৌখিক সহযোগিতার হস্তই 
প্রসারিত করেন নি-_একাজে তিনি এক অগ্রণী ভূমিকাও নিয়েছিলেন । 

ঘশটাল নেভিগেশন কোম্পানীর বড় ক্টীমার কেনার পরিকল্পনায় তিনি যে 
বেশ কিছু শেয়ার ক্রয় করেছিলেন-_ একথা ঘ'টাল-বাসীদের কাছ থেকে জানা 
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গেছে। শুধু নিজেরই শেয়ার ক্রয় নয়--দেশবাসীও যাতে এই বেসরকারী 
উদ্চে'গে অংশগ্রহণ করেন, পেজন্টে তিনি নিজে একটি আবেদনপত্র রচন। করে 
সংবাদপত্রে মূদ্রণের জন্যে: প্রেরণ করেন। যেহেতু এটি একটি কোম্পানীর 
শেয়ার ক্রয়ের আবেদমপত্র, তাই অন্য কোন সংবাদপত্র শরৎচন্দ্রেরে এই 
আবেদনটি প্রকাশ করেনি । একমাত্র “বঙ্গবাণী' পত্রিকাতেই এই আবেদনপক্রটি 
ছাঁপ। হয়েছিল । বল] যেতে পারে, এ আবেদনপন্্রটি শরৎচন্দ্রের এক অপ্রকাশিত 
রচন1। তার স্বরচিত এই আবেদনপত্রের মধ্যেই সে সমধের জাহাজ 
কোম্পানীর দ্ন্দ-রেষারেষির পটতভূমিকাধ স্বদেশী কোম্পানীর প্রতি সহানুভূতি 
প্রদর্শনের যুক্তিগুলি খুঁজে পাওয়া যেতে পারে । ১৯৩১ লালের ২৩ শে মার্ 
'বঙ্গবাণী'তে প্রকাশিত শরংচন্দ্রের সেই আবেদনপত্রটি এই সঙ্গে দেওয়। গেল £ 
“দি ঘাটাল স্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানী লিমিটেড 

শ্ীঘুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্য/ষের আবেদন 

বঙ্গবাণী সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু-_ 

মহাশষ, কপনারায়ণ নদীর ধারে পানিত্রালে আমার বাড়ীর পাশ দিষ! 
ঘটাল ্টাম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর ট্টামার ও লঞ্চ চলে) কোলাঘাট হইতে 
ঘাটাল পর্যন্ত ইহাদের যাতাযাত। হোরমিলার কোম্পানীও এই লাইনে 
তাহাদের ক্টীমার চালায়। গত ছয বৎসরকাল এই দুইটি কোম্পানীর মধ্যে 
প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করিয়। আসিতেছি। হোরমিলার কোম্পানীর স্টিমার 
বড়, অথচ কম জলে চলিতে পারে; সুতরাং সারাবসর তাহাদের চলায় 
বাধ। হয় না। এছাড়া তাহাদের অর্থের অভাব নাই ; ফলে ভাড়া কমাইয়া 
যাত্রীদের সিগারেট উপহার দিয়া, একতাল। ও দৌতালার ভাড়া সমান 
করিয়৷ অধিক সংখ্যক স্টীার দিয়! তাহার] দেশী কোম্পানীর পক্ষে গ্রতিযোগিতা 
কঠোর ও নিদারুণ করিয়া তুলিয়াচে। দেশী কোম্পানীর স্টীমার ছোট, জল 
ভাঙ্গে বেশী, সেইজন্য সারাব্পর সকল সময় চলিতে পারে না। তথাপি 
এত্প্রকার অন্থুবিধা সত্বেও দেশী কোম্পানীর ্টীমারে লোক যথেষ্ট হয়। ইহার 
বড় একট] কারণ এই যে, যাত্রীগণের অধিকাংশই এই ন্বদেশী “ঘাটাল 
কোম্পানীর” অংশীদার এবং প্রায় সমস্ত দেশের লোকই এখন দেশ কোন্পানীকে 
নানাভাবে সাহায্য করিতে চায়--এই সকল কারণে এবং ঘাটাল কোম্পানীর 


৪৬ 
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ডিরেক্টরদের কর্মপটুতা, সততা! ও নিংস্বার্থতার জন্য এই ধনী, বিদেশী ও 
শক্তিমান প্রতিতবন্বীর সহিত লড়াই করিয়া, প্রতি বৎসর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও দেশী 
কোম্পানীটি এখনও টিকিষা আছে। 

এই দেশী কোম্পানীটিকে এই অসম প্রতিযোগিতাত্ন হাত হইতে রক্ষা 
করিষা ধাচাইয়া তোল! দেশের লোকের একান্ত বর্তব্য । বছদিন হইতে ইহার 
সকল দিক দেখিয়া ও চিন্তা করিয়া বুনিয়াছি যে, যাতায়াতের যথেষ্ট ও 
নিয়মিত হ্থবিধ। দিতে পারিলেই যাত্রীরা দেশের বর্তমান অবস্থায় বিদেশ 
কোম্পানীকে ছডিয়৷ দেশী কোম্পানীরই পৃষ্ঠপোষকতা করিবে। ইহার জন্য 
প্রয়োজন হোরমিলার কোম্পানীর শীতলার মত একখানি বড ট্টামার 

ইতিপূর্বে ঘাটালের বিশিষ্ট উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, মহাজন প্রভৃতি 
কোম্পানীর পরিচালকগণ নিজেদের এবং এগার শত যাত্রীর মধ্যে ৪০,০০০ 
চল্লিশ হাজার টাকা তুলিশ! দুইটি ছোট স্টামার ও একটি মোটর লঞ্চ ত্রয় করি! 
আজ ছম্য ব্থপর এই লড|ই চালাইতেছেন। তাহার উপর বর্তমান 
রাজনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্ধযে ঘাটালের জনসাধারণের যে অবস্থা হইযাছে 
তাহাতে সেখান হইতে আরও বেশী সংখ্যক অংশীদার পাওযার আশ! কর! 
বর্তমানে শুধু অন্যায নহে, নিষ্ঠুর হৃদযহীনতা। সেইজন্য আমি আজ এই 
আবেদন লইযা দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত হইযাছি। 

কোম্পানীটি এবং কোম্পানীর ক্রিঘাকলাপ ঘাটালের স্থানীয় ব্যাপার 
হইলেও, সমস্যাটি স্থানীয় নহে সার্বজনীন। দেশী কোম্পানী বনাম বিদেশী 
কোম্পানী ইহাই হইল আসল সমস্যা । একটি দেশী বাঙ্গালী কোম্পানীকে 
বীচাইয়া তুলিয়া লাভজনক ব্যবসাষে পরিণত কর] বাঙ্গালীর শুধুই কর্তব্য 
নয়, গৌরবের বিষয় । আশ! করি, এই স্বাদেশিকতার ক্ষেত্র হইতে সমশ্যাটিকে 
'দেখিয়! দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ ও ধনীগণ এই কোম্পানীকে স্বেচ্ছায় ও 
সানন্দে সাহায্যদানে অগ্রসর হইবেন । শুধু সাহায্য ভিক্ষ। দিয়া নয়,_ব্যবসাষে 
অংশীদার হইয়া যে সাহায্য দেওয়া যায তাহাই আমরা চাই। অথচ একথা 
প্রকাশ করা গ্রয়োজন যে, এই অসম প্রতিযোগিতায় হয়ত অনেকদিন পর্যন্তই 
দেশী মার কোম্পানী লাভবান হইতে সমর্থ হইবে না। তথাপি, আমার 
বৃ বিশ্বাস এই যে, একটি বড় গ্বীমার ক্রয় করিতে পারিলেই এই দেশী “াটাল 


৪৭ 


শরৎচন্দ্র: সায়তাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য, . 


ধ্‌ঃ রর 

কোম্পানী” অচির ভবিস্ততে প্রতিযোগিতা মুক্ত হুইয়৷ একটি লাভজনক ব্যবসাষে. 
পরিণত হইতে পারিবে । 

এই কোম্পানীর ডিরেক্টরগণ আমার সবিশেষ পরিচিত । তাহাদের সহিত 
ভালবপ মিশিষা দেখিয়াছি যে, তাহার! প্রত্যেকেই এই কোম্পানীর কাজকে 
জাতীয় কাজ মনে করিয়! একাস্ত নিষ্ঠ। ও একাগ্রতার সহিত বিন! পারিশ্রমিকে 
ইহার কর্ম পরিচালন! করিতেছেন । এরূপ অবস্থায়, প্রতিযোগিতা! প্রতিরোধ 
করিবার মত সাহায্য ও স্থবিধা পাইবামাত্রই এই দেশ কোম্পানী দৃঢ় ভিত্তির 
উপর নিঃসংশয়ে প্রতিষিত হইবে । 

সর্বাপেক্ষা আশা ও আনন্দের কথা এই যে, ইহার ম্যানেজার 
শ্রসুক্ত বিপিনচন্্র ভট্টাচার্য শুধুই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী গ্রাজুয়েট নন্‌, 
কলক্জা। সম্বন্ধে তাহার হাতেকলমে শিক্ষ! এবং অভিজ্ঞতাও প্রচুর পরিমাণে 
আছে। তিনি নিজ হাতে ্রীার চালানো শিক্ষা করিয়া পোর্ট অফিসে 
সারেঙের পরীক্ষায় পাশ করিয়াছেন এবং গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ্টীমারের 
যাবতীয় কলকম্ত। কোনে। ডকে ন দিয়াও গভর্ণম্ণ্ট সারভেয়ারের অনুমোদনে 
নিজেই মেরামত করিয়া চালাইতেছেন। কলকজাঘটিত ব্যক্তিগত জ্ঞানের: 
অভ্ভাবে বহস্থানে এইবপ কোম্পানীর যে ক্ষতি হয, বর্তমান ক্ষেত্রেও তাহার 
আশঙ্কা নাই। প্রয়োজনীয় মূলধন পাইলে এরূপ সুদক্ষ ম্যানেজারের 
তত্বাবধানে এই কোম্পানীর ক্রমোন্নতি অবশ্তন্তাবী। আশা করি, দেশের 
কল্যাণকামী জনগণের নিকট আমার এই আবেদন ব্যর্থ হইবে না। ইতি-_ 
৩০শে ফান্তুন ১৩৩৭ 1» 

শরৎচন্দ্র এই আবেদনের উত্তরে দেশবাসী কতখানি এবং কিভাবে সাডা 
দিয়েছিলেন__সে সম্পর্কে কোন বিস্তারিত তথ্য পাওয়া সম্ভব হয়নি । ঘণটাল- 
কোলাঘাট মার সাভিস বদ্ধ হয়ে যাওয়ায়, ঘশটাল নেভিগেশন কোম্পানী 
কিন্ত একেবারে উঠে যায়নি । এখনও এই কোম্পানী কোলকায় বাধাধাট-_ 
নিমতল! ঘাটে পারাপারের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। 

কালের বিবর্তনে আজ আর ঘশটাল যাওয়াতে এই জলপথ ব্যবহাত হয়, 
ন।। কোলাঘাটের কাছে জাতীয় সড়কের উপর সেতুটি জনসাধারণের; 
আন্দোলনের ফলে সরকার 'শরৎ-সেতৃ হিসাবে নামকরণ করেছেন। রূপ. 
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শরৎচচ্জু £ শ্বদেশী জাহাজ কোম্পানী ও একটি আবেদন 


নারায়ণের বুকে এখন স্থানে স্থানে চড়া পড়েছে--জলপথ যাত্রায় কোলাধাটের 
জাহাজ-ঘাটার ইতি হয়ে গেছে । কিন্তু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে এই নদ এবং সেই 
ট্টামার কোম্পানীর সম্পর্ক এখনও প্রবীণদের মুখে মুখে শোনা যায় গল্পের. মত। 
আর তখনই মনে হয়, সামতাবেড়েতে বসবাসকালে একজন প্রতিষ্ঠিত 
সাহিত্যসেবী হিপেবে নিজের জীবনটাকে শুধুমাত্র তিনি উপভোগ করেন 
নি) অথবা স্থানীয় সমস্যা সম্পর্কে উদাসীন থেকে শুধু কাগজ কলম নিয়ে 
সৌধীন মজদুরি' করেন নি। তাঁর জীবনের এমন অনেক ঘটনার মধ্যে ছুই 
স্টীমার কোম্পানীর এই ছন্দে জড়িযে পড়ার আখ্যানটি হল এমন একটি 
সংযোজন । তাই তিনি সত্যিকারের এক দরদী কথাসাহিত্যিক_-যা সমগ্র 
সাহিত্যিক জীবন-ইতিহাসে একাস্তই দুলভ। 
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নি সর্প 


শরতচন্দ্রের ধর্মচেতনা 


শরংচন্দ্রের জীবন নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, তিনি ছিলেন খেয়ালী, 
ভবঘুরে আর দরদী । শুধু হুটো চোখ দিষে নয়--তার মন দিযে তিনি বিশেষ 
করে দেখেছেন এই সমাজের নীচুতলার লোকদের । তাদের অসহায় জীবনের 
সদ্ধান নেবার জন্যে তিনি ছুটে বেড়িয়েছেন, নগরে-শহরে-গ্রামে-গ্রামান্তরে ) 
'তাদের জীবনের সুখ-ছুঃখ আর ব্যথা-বেদন1র অভিজ্ঞতাকে তিনি তুলে ধরেছেন 
তাঁর বিভিন্ন লেখায় ; এইসব নিপীড়িত ও লাঞ্ছিতদের সমাজে হ্লার এই মানব- 
চিন্তার আদর্শই হলো মানবতাবাদ। অপাখিব থেকে পাথিবের প্রতি, 
্বর্গলোকের দেবতা! থেকে মর্ত্যলোকের মানুষের প্রতি, অনৃষ্ঠ অলৌকিক জগৎ 
থেকে দৃশ্যমান বহির্জগত্তের প্রতি মানুষের চিন্তাধারাকে পরিচালিত ও কেন্দ্রীভূত 
করাই হোল হিউম্য।নিস্ট-এর আদর্শ । মনে হয় এই আদর্শ বোধের চেতনাই 
শরতচন্দ্রকে উদ্ধুদ্ধ করেছে সেই সব অবহেলিতদের বিষাদময় জীবনের বপায়ণে। 
'াই তার মানবচেতনায় যে সহজ সত্যটি ধরা পড়েছে--ত1 হোল মানুষকে 
আগে মানুষ হিপেবেই গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে বল! যেতে পারে, শরৎচন্দ্ু 
ছিলেন সাহিত্যিকের ওপরে সত্যিকারের একজন মানবপ্রেমিক। 

এখন প্রশ্ন হোল, সাহিত্যিকের লেখনীর মধ্যে মানবচেতনার একতারা 
ওই যে মেঠে। স্থরটি বেজে উঠেছে--তার মূলে এই মানবধর্মের উপর বিশ্বাস 
ছাড়া তথাকথিত ধর্ম ও ঈশবরবিশ্বাস ইত্যাদির প্রভাব কতট। ছিল ও তার এই 
ধর্মবিশ্বাসের পরিধি কতদূর বিস্ত ছিল? শরৎচন্দ্রের জীবনের এই প্রশ্নটি 
অত্যন্ত জটিল এবং এটি একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় হলেও, সামাজিক জীবনে 


€ও 


শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতন। 


এর প্রতিফলনের কথা চিন্ত। করে এর সামাজিক গুরুত্বকে অস্বীকার করার 
উপায় নেই। 

এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের বাক্তিচরিত্র ও সাহিত্য-বিষ্লেপণ করে তাঁর জীবন- 
চরিতকাররা তাকে ঈশ্বরবিশ্বাসী--পরম ধর্মনিষ্ঠ বলে আখ্যা দিয়েছেন । 
তাদের চোখে, "তাঁর অন্তরে ফন্তধারার মতই নঈশ্বর-ডক্তির একটা গোপন 
আ্োত নিরন্তর প্রবাহিত হত। তিনি ছিলেন সত্যকায়ের একজন ঈশ্বর- 
বিশ্বাসী ধা্িক মানুষ ।”১ 

শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতনা সম্পর্কে আর একজন সমালোচক তার সমগ্র 
সাহিত্যের নায়ক-নায়িকার চরিজ্ত্ বিশ্লেষণ করে এই গিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন 
যে, শরৎচন্দ্র ধামিক ছিলেন, ভগবধ্ববিশ্বাসী ছিলেন ।২ 

শরৎ গাহিত্যের নাষক-নায়িকাদের ভগবদ্ভক্তি উপলক্ষা করেই সমা- 
লোচকরা মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হুতে পেরেছেন যে, লেখকের কাজ 
শুধু উপন্তাসের পাত্র-পাত্রীর চিত্ববৃত্তি লক্ষ্য করে তা৷ যথার্থ ফুটিয়ে তোলা! নয়, 
সেই চিত্ববৃত্তিকে শ্বধর্মে স্থাপন করাও লেখকের একটা মস্ত কাজ। স্থতরাং 


উপন্যাসে নায়ক-নায়িকাদের মুখে ভগবানের যে জয়গান ধ্বনিত হয়েছে__ 
তা৷ শরৎচন্দ্র ধর্মচিস্তারই প্রতিচ্ছবি। শুধু তাই নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনের 
দু'একটি খুটিনাটি প্রসঙ্গ তুলে সমালোচকরা তাঁর আস্তিকাবাদের পরিচয় দেবার 
চেষ্টা করেছেন । 

এ সম্পর্কে সৌমোন্্রনাথ ঠাকুর শরৎ-সাহিত্যের সমালোচন। প্রসঙ্গে, যে 
আলোকপাত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য । তার মতে, প্রশ্নটি হচ্ছে এই যে, 
শিল্পীর হুষ্ট চরিত্রগুলি থেকে কি আমরা শিল্পীর মনের অন্ুরাগের কিছ। বিরাগের 
কোন হদিশই পাই না? একটি মানুষকে আকতে গিয়ে শিল্পী কি তার নিজের 
মনের মতবাদের রঙ. মাখিয়ে দেন না তার স্থটিতে? আমার মতে ধিনি যথার্থ 
রসঅষ্টা, খাটি শিল্পী, তিনি তা করেন না। ওপন্তাসিক তার উপন্তাসে নান! 
চরিত্র হৃট্টি করেন আর সেই চরিত্রগুলির গ্রত্যেকটির মুখ দিয়ে তিনি নান। কথা 


১ গোপালচন্দ্র রায়--শরৎচন্ত্র (১ম )-পৃঃ ৪৬২ 
২ গ্ামন্ন্দব বন্দ্যোপাধ্যাষ--শরত চেতনা, পৃঃ ২৩ 


৫১ 


শরৎচন্দ্র; সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


বলান, এমন কি পরম্প্রবিকুদ্ধ কথাও বলান । সেই কথাগুলি কিন্তু সাহিত্যশষ্টার 
মতামতের উদাহরণ হতে পারে নাযিনি যথার্থ শিল্পী তিনি তার হৃষট 
প্রত্যেকটি চরিআকে তার পুর্ণ মর্ধাদা দেন সেই চরিত্রের সমস্ত রস ও রং ফুটিয়ে 
তুলে ।, 

লেখকের সামাজিক মতামতের প্রতিফলন কি তার সাহিত্যের মধ্যে 
প্রভাবিত হয় না--এ সম্পর্কে তার ধারণা, “তবে কি ওঁপন্তাপিকের সামাজিক 
মতামত একেবারেই ধরা পড়ে না! তীর স্থ্টতে ; আমাদের মতে ধর] পড়ে, 
কিন্তু সেটি তার হুষ্ট চরিত্রগুলির জবানীতে তিনি যে সব মতামত প্রকাশ 
করেন--তার থেকে ধরা পড়ে না। উপন্তাসের চরিত্রগুলির নান। ক্রিয়ার 
ঘাত্প্রতিঘাত্তে ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে শেষ পর্বস্ত কোথায় এনে দাড় 
করালেন, তাদের কোন্‌ জিনিষটা দেখালেন, তার থেকে প্রমান পাওয়া" 
যায় লেখকের মতের। তার থেকে আমরা বুঝতে পারি, জীবনের 
বহু প্রচলিত রীতির মুল্য কিভাবে নির্ধারণ করেছেন সাহিত্যিক, সামাজিক 
বিধানের কোনটিকে তিনি মানলেন, কোনটিকেই বা বর্জন করলেন ।১১ 

সুতরাং শ্ররৎ-সাহিতে;র পান্র-পাত্রীর চরিব্র বিশ্লেষণ করতে যেয়ে, 
তাদের মতামতগুলিকে নিবিচারে লেখকের মতামত বলে ধরে না৷ নিয়ে 
বিচার করলে, আমরা মোটামুটি এই দিদ্ধান্তে আনতে পারি যে, শ্ররৎচন্তর 
তার লেখনীর মাধ্যমে হৃষ্ট চরিক্রগুলিতে ভগবৎ-অনুভূতি অপেক্ষা নীতি ও 
সত্তা বিবজিত আচার-অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেছেন; ভগ্ামি ও 
গৌড়ামির বিরুদ্ধে মুখর হয়েছেন এবং ভগবানের মহিমাকীর্তন থেকে 
বিরত থেকেছেন। এর জন্তেই অনেক সময় ধ্ধ্মদ্রোহী বা “সমাজদ্রোহী, 
হিসেবে শরৎচন্ত্রকে আখ্যা পেতে হয়েছে । অথচ শরৎচন্ত্রের রচনার মূল স্থুরটি 
হোল সত্যন্তায় ও মানবতার আদর্শে উদ্দ্ধ ধর্মবোধ-_নিছক ইঈশ্বরাশ্রিত 
নয়। 

অপর দিকে শরংচন্দ্রের জীবনীকাররা৷ তার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী 
তুলে ধরে তার ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে যে তথ্যই উপস্থাপিত করুন না| কেন-_ 


১ সৌমেন্ত্রনাথ ঠাকুর  শরঞন্্র দেশ ও সমাজ, পৃঃ ৪ 


৫ 


শরৎচন্জ্রের ধর্মচেতন। 


প্রচলিত ঈশ্বরভক্তি ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে তার লেখা চিঠপত্র ও লিখিত 
ব্তব্যগুলির আলোচনায় এলে এই ধারণার সম্পূর্ণ নিরলন হবে বলেই 
আমাদের বিশ্বাস। | 

এ সম্পর্কে দিলীপকুমার রায়কে লেখা এক পত্রে শরৎচন্দ্র উল্লেখ 
করেছিলেন, *..আমাদের বংশের একটা ইতিহাস আছে। এই বংশে 
আমার যেজভাই (প্রভাস) ৬ স্বামী বেদানন্দকে নিষে অখণ্ড ধারায় ৮ম 
পুরুষ সন্ন্যালী হওয়া চললো-৫কবল আমিই হলাম একেবারে ঘোরতর 
নাস্তিক। “হেরিডিটি, আমার রক্তে একেবারে উজান টানে সুর ধরলে ।» 
ধিনি সমাজের প্রচলিত অন্তাষ অবিচারমূলক রীতিনীতির বিরুদ্ধে সমাধানের 
পশ্থা হিসেবে বিভ্বোহু ঘোষণ। ন। করে বলতে পেরেছিলেন, 13০9০18] 16101) 
বা 09708000101. আমার কাজ নধ-_" তিনি হঠাৎই নিজেকে নাস্তিক 
বলে প্রকাশ করতে চান নি। বাইরের ভাবখানা যাই থাকুক--অস্তরে যে 
তিনি নাস্তিকতাবাদী ছিলেন__ত৷ শ্রী ব্যক্তিগত পর্রটি প্রকাশিত হয়েছে 
বলেই জানতে পার! গেছে। 

অপরদিকে, যোগঙসাধনার ও জাধনভজনের মধ্যে মানবজীবনের 
পরলোকলাভ ইত্যাদির বিশ্বাস সম্পর্কে তিনি তার স্পষ্ট ধারণ রেখে গেছেন। 
তিনি ইহলোক ও ইহলোকের রক্ত-মাংসের দেহকেই বিশ্বাস করতেন-_ 
পরলোক ম্বীকার করতেন না। চন্দননগরের এক আলাপ-আলোচন! সভায় এ 
সম্পর্কে তিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছিলেন এই বলে,.-“এই দেশটাকে 
তিনি (মতিলাল রায়-_€প্রবর্তক' সংঘের প্রতিষ্ঠাতা ) আবার পুরাতন ধর্মের 
উপর দাড় করাতে চান-__নৃতন জাত গড়তে চান, কিন্তু 68815 হল ধর্ম__ 
ভগবন্তক্তি__-এই সমস্ত। শাস্ত্রেটান্ত্রে অনেক সাধনার কথা আছে-_আমার 
01160101186619 মনটা একেবারে উল্টোদিকে গেছে__-সাধনার আর কোন 
মূল্য খুঁজে পাই না। শান্ত্-সাধনা,য| ছিল, সবই যদি এতবড় ছিল, আমরা 
এত ছোট হুলুম কেন ?”১ 

এ থেকেও দেখা যাচ্ছে, শরৎচন্দ্র পরকালের স্থুকৃতির জঙ্তে ধর্মলাধনা ও 


শরতচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২৪২ 


৫৩ 


শরৎচন্ত্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


সাধন-ভজনকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন নি এবং কেন গ্রহণ 
করেন নি, তাও মোটামুটি বলে দিতে পেরেছেন । এ সম্পর্কে আরও একটি 
প্রসঙ্গের অবতারণা কর! যেতে পারে। প্রবর্তক সংঘের পক্ষ থেকে 
শরৎচন্দ্রকে তার “শেষ প্রশ্ন” উপন্তাসে আশ্রমের জয়গান করার জন্তে অনুরোধ 
কর] হয। কিন্তু শরৎচন্দ্র সে অনুরোধ রাখতে পারেন নি বলে, তাকে 
পরবর্তী বরে তাদের আলোচনা সভায় নিমন্ত্রণ করা হয়নি । এ সম্পর্কে 
দিলীপকুষার রায়কে এক পত্রে তিনি লেখেন, "তারা অনুরোধ করেছিল, 
বইযের ( শেষ প্রশ্ন) মধ্যে শেষের দিকে যেন আশ্রমের জয়গান করতে পারি। 
অথচ, স্পষ্ট দেখা গেল, পেরে উঠিনি।* স্থতরাং এখানে শরৎচন্দ্র যে এইসব 
শান্ত্-সাধনার মূল্য দিতে অপারগ হয়েছেন-__তাতে তার ধর্মচেতনা পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছে। ্‌ 

সম্প্রতি, শরতচন্দ্রের ম্বহস্ত-লিখিত অগ্রকাশিত কয়েক লাইন বক্তব্য পাওয়া 
গেছে--যার বিশ্লেষণে শরৎচন্দ্রের ধর্মবিশ্বাসের ধারণা সম্বন্ধে উপলব্ধি 
করা যেতে পারে। শরৎচন্দ্রের এই অপ্রকাশিত বক্তব্যটি যে বইয়ের পাতায় 
লেখা আছে--তা বর্তমানে পাণিত্রাসের শরৎ স্থতি গ্রস্থথগারে সংরক্ষিত আছে। 
ইংরেজী ১৯৩* সালে প্রবর্তক সংঘ প্রকাশিত মতিলাল রায় মহাশয়ের রচিত 
প্রশ্রঠাকুর রামকষ্চদেবের প্দাম্পত্য জীবন” নামক পুস্তকখানি প্রবর্তক সংঘের 
পক্ষ থেকে শরৎচন্জ্রকে উপহার দেওয়া হয। উপহার প্রসঙ্গে শরতচন্দ্রকে উদ্দেশ 
করে যা লেখ] হয়, তা৷ হল £ শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায মহাশযের 
প্রচরণকমলে অপ্পিত হইল । প্রবর্তক সংঘ, চন্দননগর, ২৩, ৩, ৩০। এই 
পুস্তকটি পাওয়ার পর শরৎচন্দ্র পুস্তকটির পাঠ শেষ করে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী 
তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত অনেক বইয়ের মধ্যে বইখানাকে রেখে 
দিয়ে যথাকর্তব্য পালন করতে পারতেন । কিন্তু বইটি পাওয়ার পর তাঁর 
মনে ঈশ্বরবিশ্বাস ও সাধনভজন সম্পর্কে এক প্রতিক্রিযার সৃষ্টি হয়। তাই 
তিনি বইটি প্রাঞ্চি মাত্রই সঙ্গে সঙ্গে একট। সিদ্ধাত্ত করেন । 

শরৎচন্দ্র এই উপহার প্রাপ্ত পুস্তকখানি স্থানীয় দুজন শ্রদ্ধেষ ব্যক্তিকে 
সমর্পণ করেন । উপহার পৃষ্ঠায় তার উপহৃত্ বক্তব্যের পাশেই তিনি আবার 
উপহার দিলেন এই কথ! লিখে £ 


৫৪ 


শরত্চজ্জের ধর্মচেতন। 


ন্বধর্মনিষ্ট, পরম ভাগবত, ধাত়্িক শিরোমণি 
শ্রুক্ত রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
ও 
শ্রীযুক্ত পাচকড়ি মুখোপাধ্যাষ» 
বইখানি বহু ক্লেশে পড়িয়া! শেষ করিলাম । পরলোকগত রামরুষ্ের 
সাধনভজন, লাধনার পদ্ধতি, সিদ্ধি ইত্যাদি" অবলম্বন করিষ! 
ভারতবর্ষের বহুবিধ তত্বনিরূপণ এই পুস্তকে সন্গিবেশিত ও ব্যক্ত 
করার কঠোর প্রযত্ব আছে। এই সকল উচ্চাঙ্গের ব্যাপার । 
আমার মত ব)ক্তির একাস্ত ছুরধিগম্য । বোবা। অসম্ভব । অতএব, 
শ্রীঘুক্ত রমেশচন্দ্র ও পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়ের ন্তাষ ভক্ত ও মহাঁধর্মশীল 
ব্যক্তিদের দিলাম । তারা সমন্ত ব্যাপার যে জলের মত বুঝিতে 
পারিবেন__এ বিষয়ে আমার লেশষাত্র সংশয় নাই। 
.. শ্রশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । 
আলোচ্য পুস্তকটির উৎসর্গ-পত্রে তিনি যা! লিখেছেন, তার মধ্যেই 
শরংচন্দের ধর্মের প্রতি মনোভাবটি পরিষ্কারভাবে ধর| পড়েছে। তাই 
প্রচলিত ধারায ধর্মের ও আধ্যান্সিকতার বিরুন্ধতা না করে তিনি গ্লেঞ্চভরে 
লিখেছিলেন, “বইখানি বনু ক্লেশে পড়িয়া শেষ করিলাম”, বোঝা অসম্ভব, 
বা “তারা সমস্ত ব্যাপার জল্লের মত বুঝিতে পারিবেন” ইত্যাদি। এগুলি 
ধর্ম ও সাধনভজনের প্রতি আস্থাম্চক বাক্য নয়; স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর আলোয়, 
বিচার করে বলা যেতে পারে এগুলি ব্যঙ্গোক্তি। 
উপরস্ত, ধাদের কাছে তিনি বইখানি উপহার দিলেন, তাদের কাছেও 
শরংচন্্র নিজের বিশ্বাস ও ধ্যানধারণার কথা তুলে ধরলেন না। এখানে বেশ 
বোঝ! যাচ্ছে, তিনি নিত্তাস্তই লোকাচারের দাস হয়ে পডেছেন এবং পরবর্তী 
প্রঙ্গটি আলোচন] করলে তার চরিত্রের এই গত ভূমিকাটি সম্পর্কে পরিষ্কার 
হওয়া যেতে পারে । 
সামতাবেড়ের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে যে সব পুস্তকাদি 


১ বমেশচন্দ্র মুখোপাধায় ভাব বাক্তিগত চিকিৎসক ছিলেন এবং পীচকডি মুখোপাধ্যাষ 
ভগ্রীপতি পঞ্চানন মুখোপাধ্যাযের ভ্রাতা । 
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শরৎচন্দ্র: সামতাঁবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


সংগৃহীত আছে, তার মধ্যে পুস্তকের শেষ পৃষ্ঠায় কোথাও তিনি বই পড়ে শেষ 
করেছেন--এমন ঘোষণা লিখিতভাবে ব্যক্ত করেন মি। কিন্তু ব্যতিক্রম 
শুধুমাত্র এই পুস্তকটির ক্ষেত্রে। পুস্তকটির শেষ ১৩৯ পৃষ্ঠার এক কোণে তিনি 
লিখেছেন-_“পড়িয়া শেষ করিলাম । শরৎ ১২ টৈত্র ১৩৩৬।, 

এখন প্রশ্ন হোল, আসলে তিনি বইখানি আদৌ পড়েছিলেন কিনা? বই 
পড়! শেষ হলে সমস্ত বইয়ের পাতাতে তিনি এ ঘোষণা লিখে রাখবেন-_ 
এটাই হস্তত্তার পঠন-পাঠনের রীতি । কিন্তু এক্ষেত্রে এই' ব্যতিত্রমই এই 
চিন্তার স্থুযোগ করে দেয় যে, আগলে তিনি “বহু ক্লেশে পড়িয়া” পুস্তকখানি 
শেষ করেন নি। ধার্দের বইট! উৎপর্গ করেছেন--তাঁদের কাছে তিনি বই না 
পড়ার অভিযোগ থেকে মুক্ত হবার জন্তে বইযের শেষ পৃষ্ঠায় তার বই পড়ে শেষ 
করার ঘোষণাটি লিখে রেখেছিলেন । বেশ বোঝা যায়, তার মন সমাজের 
প্রচলিত সংস্কারের বেড়া ভেঙ্গে বের হতে পারেনি । তবুও একথা বুঝতে 
অন্থবিধে হয় ন] যে, ধর্মবিষয়ে প্রকাশ্টে কোন আলোচনা না করলেও তিনি 
চির[চরিত ধর্মবিশ্বাস ও ঈশ্বরলাভে সাধনভজনের পরিপন্থী ছিলেন । 

পরবর্তীকালে ১৯৩২ সাল নাগাদ কাশিমবাজারের শৌরীন্্রনাথ ভট্টা চার্ধকেও 
শরৎচন্ত্র যে চিঠি লিখেছিলেন, তাতেও শরৎচন্দ্রের ঈঙ্বরবিশ্বাস সম্পর্কে একটা 
ধারণা করা যায়। তিনি এঁ চিঠিতে লিখেছিলেন £ “তোমার পদ্মরাগ কবিতার 
বইখানি আগাগোড। মন দিয়ে পড়েছি, তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্ত মানুষ, 
তোমার সকল অনুভূতি আমি গ্রহণ করিতে পারি সে সাধ্য আমার নেই, তবুও 
প্রেমের তীর্থ পড়লে চোখে জল আসে ।” 

সম্প্রতি, শরংচন্দ্রের আরও এক অপ্রকাশিত রচনার সামান্ত অংশ পাওয়া 
গেছে। এটি শরৎচন্দ্র কোন্‌ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন তা জান। যায়নি, তবে 
এই লেখার মধ্যে শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভগবদ্বিশ্বাসকে রাজনীতির মধ্যে 
টেনে আনার প্রচেষ্টাকে অভিনন্দিত করতে পারেন নি। সমালোচন৷ করে 
লিখেছেন, “রবীন্্রনাথের চেয়ে বড় হঈখর বিশ্বাসী জগতে কেউ আছেন বলে 
আমার মনে হয়না । এই পরম ভাগবত কবির ন্বহস্ত 7১০1161991 যুক্তি তর্ক 
ভগবানের রুদ্ধদ্বারে এসে আছাড় খেয়ে পড়ে । তাঁর একাস্ত বিশ্বাস বিধাতার 
কল্যাণ হস্তই সব কিছু ক'রে চলেছে, কিন্তু তার ইচ্ছা কি তা আমরা জানিনে; 


৫৬ 


শরৎচন্দ্রের ধর্মচেতন। 


তার ইচ্ছার দোহাই 7১01110$ এ আসা কোন কারণেই আমার ভালো! মনে 
হয়না। 

প্রাচীনকালের দর্শনের বড বড় যুক্তিতর্ক যেমন দেবের বাণীর দরজায় 
এসে নিজেদের পথ হান্সিযে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হোতো। 

বড় বড় ঈশ্বর-বিশ্বাসী ভক্তের দলই এযাবৎ দেশের চ0116195 নিয়ে 
নাড়াচাড়া করচে। যাদের হওযা উচিত ছিল সন্গ্যাসী, তারা হলেন 
[১011001811। তাই ভারত-09০11105 (এ) এত বড় ছুর্গতি ।»১ 

ধর্মবিশ্বাসী-_ ঈশ্বর-বিশ্বাসী শরৎচন্দ্রের কলম থেকে এ উক্তি যে কোনদিন 
বেরুতে পারে না__এ সম্পর্কে নিশ্যই দ্বিমত নেই । পরিশেষে, বলা যেতে 
পারে, তার ধর্মচিন্তা মর্ত্য ও মানবকেন্দ্রিক হিসাবেই নিবদ্ধ ছিল, তাই বোধ 
হয় তিনি বলতে পেরেছেন, “সমাজ জিনিষটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা 


বলে মানিনে |; 
০৬০০০) 
£ এজি 
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১ পবিশিষ্ট (খ) দ্রষ্টব্য। 
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শরৎ্চন্দের রাজনৈতিক জীবন 


৮ ৫ সপ নি, ২ টিসিসিশী লন ভি এ ৮ টা ০০টি 8 সস ১৬৬. এ] ০ ৮ জার” সা 








তত ভি ডিলান হ ই ভি 
কখনে! হাসতুম না, গম্ভীর হমে নীরব হযে থাকতৃম যর্দি আমার মনের মধ্যে 
লেশমাত্র কাটার ক্ষত থাকৃত।...শরৎ শুনেছি নিজের আইনে নিজেকে কোন্‌ 
স্বীপানস্তরে চালান করে দিযে নিঃলঙ্গ বন্দীব্রত গ্রহণ ক'রে বসে আছেন-_ তার 
ঠিকান। জানিনে__তুমি নিশ্চই জানো; অতএব তাকে মোকাবিলায় বা 
ডাকযোগে জানিও যে সর্বাস্তঃকরণে আমি তার কল্যাণ কামনা করি। তিনি 
চরকা ছেড়ে কলম ধরেছেন তাতে আমি খুসি হয়েছি এই জন্টে যে, তার কলম 
থেকে দেশোন্নতির যে সুত্রপাত হবে চরকা থেকে তা হবে না কিন্তু খেয়ালের' 
বশে তিনি যদি চক্রধর হযেই থাকেন তাহলেও তার বিরুদ্ধে আমি কখনোই 
চক্রান্ত করব না।”_-১৬.৪.২৬ তারিখে লেখা এ চিঠি রবীন্দ্রনাথের ; 
লিখেছিলেন মণ্টুকে ( দ্িলীপকুমার রাষ )। 

শরৎচন্দ্র তখন বাজে শিবপুরের বাড়ী ছেড়ে সামতাবেড়ের বাড়ীতে এসে 
উঠেছেন । এর ফলে রবীন্দ্রনাথের ধারণ] হযেছে, শরৎচন্দ্র বোধ হ্য গ্রামে 
যেয়ে নিশ্চিন্ত হযে গান্ধীবাদী চরকা-রাজনীতি ছেড়ে কলম ধরেছেন। 
শরৎচন্দ্রের চরকাভক্তি সম্পর্কে তখন রবীন্দ্রনাথের এই শ্রেষাত্সক মন্তব্যের অন্য 
আর এক কারণও ছিল। ১৯২১ সালে. গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের 
পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার প্রশ্নে বিরুদ্ধতা করে পূর্ব ও পশ্চিমী শিক্ষার মিলনের 
প্রয়োজনীযতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন “শিক্ষার মিলন* প্রবন্ধ. এবং তারই 
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শরৎচন্রের রাজনৈতিক জীবন 


প্রতিবাদে পশ্চিমী সভ্যতার দ্বারস্থ হযে বিদ্যা শিক্ষা গ্রহণ নয়-_এই যুক্তিতে 
শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন “শিক্ষার বিরোধ প্রবন্ধ” । তাই রবীন্দ্রনাথ খেয়ালের 
বশীভূত “চত্রধর+কে দেশ্রোন্সতির পন্থ! হিসেবে সাহিভাচর্চায় মনোনিবেশ করার 
পরামর্শ দিয়েছিলেন । | 

কিন্তু শরৎচন্দ্র তখনও হাওড়া জেল! কংগ্রেসের সভাপতি এবং কংগ্রেসের 
নীতি ও আদর্শ: অস্থায়ী নিজে চরক! কেটে চলেছেন, খদ্দরও পরেন এবং 
অন্ান্ত সহকর্মীদের নিষে জেলায় কংগ্রেস কমিটি গঠনের মাধামে তাত ও চরকা। 
কেন্দ্র স্থাপন, বিলাত্তী পণ্য বর্জন এবং অসহযোগ প্রচারের কাজে নিজেকে 
নিয়োজিত করেছেন । 

১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে যে 'নন-কো-অপারেশন* আন্দোলন 
নুরু হয়, বাংলায় সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন দেশবন্ধু চিন্তরগ্তন দাশ । 
হাঁওডার বাজে-শিবপুরে থাকাকালীন দেশবন্ধুর পরামর্শমত শরৎচ্্র হাওডা 
জেলাতে কংগ্রেস সংগঠন ও অসহযোগ আন্দোলন প্রচারের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করেন। এর মধ্য স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণে অপারগ ব্যক্তিদের 

গ্রেপ ও গান্ধীজীর অহেতৃক সমালোচনায ক্ষুৰ হযে তিনি জেলা কংগ্রেসের 
সভাপতি-পদে ইস্তফা দেন।১ কিন্তু দেশবন্ধুর হস্তক্ষেপে তাঁর পদত্যাগপত্র 
শেষপর্বস্ত গৃহীত হযমি এবং ১৯৩৬ সাল পর্যস্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 
শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করার পর দেখা যাচ্ছে গান্ধীবাদ ও অহিংস 
আন্দোলনের প্রতি একান্তই শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছেন । তাই ১৯২২ সালে 
গান্ধীজীর কারাকুদ্ধ হওয়ার ঘটনায় বিচলিত হযে তিনি লিখেছিলেন £ “ধিনি 
একাস্ত সত্যনিষ্ঠ, ধিনি কায়মনোবাক্যে অহিংস, স্বার্থ বলিযা ধাহার কোথাও 
কোন কিছু নাই, আর্তের জন্য, পীড়িতের জন্য সন্গ্যাসী,__এ দুর্ভাগা দেশে এমন 
আইনও আছে, যাহার অপরাধে এই মানুষটিকে আজ জেলে যাইতে হইল ।”২ 
গান্ধীজীর কারাকুদ্ধ হওয়ার ঘটনায় কেবল ছু-চারটি ভাবপ্রবণ কথা বলেই 
থেমে থাকলেন না৷, গান্বীজীর অনুস্থত পথে দেশবাসীর কর্তব্য সম্পর্কে একটা 
ইঙ্গিতও দিলেন £ “আত্ম-বঞ্চন1 করিধা নয়, পরের উপর মোহ বিস্তার করিয়া 


১ দ্রঃম্দেশ ও সাহিত্য £ আমার কথা। 
২ শবঙচন্দ্রে অপ্রকাশিত বচনাবলী £ মহাত্মাজী পৃঃ ৮৯ 


€৯ 


শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


নয়, হিংসা ও আক্রোশের নিক্ষগগ অগ্নিকাণ্ড করিয়! নয়-_কারারুদ্ধ মহাত্মার 
পদাঙ্ন অনুসরণ করিয়া, গরাহারি মত শুদ্ধ ও সমাহিত হইযা এবং তীহারি মৃত 
লোভ, মোহ ও ভয়কে সকল দিক দিয়া জয় করিয়া । অর্থহীন কারাবরণ 
করিয়! নয়_-কারাবরোধের অধিকার অঞ্জন করিয়া ।*১ 

শরৎচন্দ্রের প্রথম দিকের গল্প-উপন্তাসে সমাজ-জীবন যতটা প্রাধান্ত পেয়েছে, 
বলতে গেলে রাজনীতি কোন প্রাধান্য পায়নি । কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের 
সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকার ফলে গান্বীবূদী রাজনীতির প্রভাবে পড়ে 
শরৎচন্দ্র "জাগরণ" উপন্ত।পে ২ প্রথম রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করলেন । 
যদিও উপন্যাসটি তিনি শেষ করে যেতে পারেননি, তবুও সে সময়ের অনহযোগ 
আন্দোলন কিভাবে জনমানসে এক গণ আন্দোলনের বপ নিতে চলেছিল-_ 
সেই রাজনৈতিক পরিস্থিতির এক নিখু'ত বিবরণ এতে চিত্রিত হয়েছে । 

দেশের তদানীস্তন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, 
জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস রাজনীতির মধ্যে দুটি ধারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। 
তাদের মধ্যে একটি হল নিয়মতান্ত্রিক ও অন্যটি সন্ত্রাসবাদী । নিয়মতান্ত্রিকদের 
উদ্দেশ্তই ছিল নির্বাচন ও ভোটের মাধ্যমে শাসনক্ষমতায় আধ্িত হয়ে 
ভারতীয়দের কিছুট] অধিকার প্রতিষ্ঠা কর] এবং অন্যদিকে সন্ত্রাসবাদীর! ব্রিটিশ 
সরকারের সঙ্গে ক্ষমতা! ভাগাভাগির রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন না_ 
অন্ত্রবলে হিংসাত্মক পথে বিদেশী সরকারের উচ্ছেদই ছিল তাঁদের একমান্ত্র লক্ষ্য । 
সর্বোপরি এই ছুটি মতবাদের অভিভাবক হিসাবে ধার! নেতৃত্ব দিয়ে চলেছিলেন, 
তারা ছিলেন সামাজিক ও পারিবারিক মর্ধাদাসম্পন ভদ্রলোক সমাজ। 
স্থততরাং তত্বগতভাবে কৃষক শ্রমিকের কথা বলা হলেও, এ'দের রাজনৈতিক 
কার্ধক্রমের মধ্যে দেশের বৃহত্তর শোষিত সমাজের কোন স্থান ছিল না। 
১৯২১ সালে ভদ্রলোক সম্প্রদায়ের সন্ীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে যখন জাতীয়তা- 
বাদী রাজনীতি গান্ধী প্রবর্তিত অসহযোগ আন্দোলনের মাধামে বৃহত্তর জন- 
সমাজে ছড়িয়ে পড়তে সরু হল, তখন নিয়মতান্ত্রিক ও সন্ত্রাসবাদী এই ছুই 


১ শরতচন্দ্রের অপ্রকাশিত বচনাবলী ঃ মহাত্মাজী পৃঃ ৮৯ 
২ উপন্যাসটি 'মাসিক বন্ুমতী'তে ইংরেজি ১৯২৩ থেকে ১৯২৫ সাল পর্যস্ত ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল। 


০০ 


শরত্চন্জরের রাজনৈতিক জীবন 


দলই গান্ধী বিরোধিতায় সাহস না পেয়ে অসহযোগ আন্দোলনের সামিল 
হলেন। এক্ষেত্রে দেশবন্ধুর সহযোগী শরৎচন্দ্র ঘঘভাবতই নিয়মতান্ত্রিক মতবাদের 
অনুরাগী হলেও সে সময়ে তিনি অসহযোগ আন্দোলনের গুরুত্বকে অগ্ধীকার 
করতে পারেননি । 

অসহযোগ আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শরৎচন্দ্র যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে 
আদর্শগত সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিলেন-_তা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে । ইংরেজ 
রাজশক্তির বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার অসহযোগিতার আহ্বান জানিয়ে গান্বীজী যখন 
ছাত্রদের স্কুপ-কলেজ ছেড়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানান, তখন 
রবীন্দ্রনাথ বিরুদ্ধতা করে যে "শিক্ষার মিলন+ প্রবন্ধ লেখেন-__শরৎচন্দ্র এই 
আন্দোলনের সমর্থক হিসেবে তারই প্রতিবাদে লেখেন “শিক্ষার বিরোধ” 
প্রবন্ধ। স্তরাং এসময় দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র মনে প্রাণে গাদ্ধীবাদী রাজনীতির 
একজন বড়ে! সমর্থক । ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে 
গ্রাম পর্যায়ে বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলার পূর্বভাগে, বীকুডা ও কুমিল্লা 
জেলায যে ব্যাপক ও প্রবল গণ আন্দোলন দেখ দিয়েছিল, তার ফলে এইসব 
জেলায় সরকারী শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল এবং সেই সঙ্গে 
এই গণ আন্দোলন প্রতিটি কংগ্রেসকর্মীর কাছে একাস্তই উৎসাহ ও উদ্দীপনার 
সঞ্চার করেছিল। বলতে গেলে এই আন্দোলন শরৎচন্দ্রকেও যে একাস্ত 
প্রভাবিত করেছিল তার বড় বৃষ্টাস্ত হল এই 'জাগরণ” উপন্তাস। প্রজার রক্ত 
জমাট করা টাকায় হৃষ্ট জমিদারী অত্যাচারের পটভূমিকায় অহিংস পন্থায় 
অসহযোগ আন্দোলনকারীদের কারাবরণ, বিলাতী। বস্ত্র বয়কট এবং সর্বোপরি 
খাজন। বন্ধ আন্দোলন ইত্যাদি গণ আন্দোলন সংক্রান্ত সবকিছুই এ উপন্যাসে 
প্রতিফলিত। শরৎচন্ত্র তার ম্বভাবসিদ্ধ লেখনীতে স্পষ্ট করেই ব্যক্ত 
করলেন»-.'মহাত্সাগান্ধীর নন-কো-অপারেশনের প্রচণ্ড তরঙ্গ এক মুহূর্তে 
একেবারে অভ্রভেদী হুয়া দেখা! দিল। হঠাৎ মনে হুইল, এই ভয়লেশহীন 
দ্ধ শাস্ত সন্ন্যাসীর সুদীর্ঘ তপন্তা হইতে যে 'অক্রোহ অসহযোগ নিমেষে 
বাহির হুইয়া আসিল, ইহার অক্ষয় গতিবেগ প্রতিরোধ করিবার কেহ নাই ।+৯ 
এ আন্দোলনে গ্রেঙ্তার হয়ে যাদের হাড়ভাঙ্গ! খাটুনীর জেল হয়েছে, এমন দুজন 


১ অপ্রকাশিত রচনাবলী £ জাগরণ, পৃঃ ১১১ 


৩১ 


শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও.সাহিত্য 


ছাত্রের জেল হুওযার কারণ সম্পর্কে খোদ জমিদারবাবুর জবানীতে বাস্তব 
অবস্থার বিশ্লেষণ করে লিখলেন £ “..*চারিদিকে গান্ধীর নন-কো-অপারেশন 
মত প্রচার ক'রে বেড়িযেছে ; দেশের লোককে ডেকে বলেছে, কেউ তোমরা 
মারামারি কাটাকাটি করো না, কোন ব্যক্তি বিশেষ বা ইংরাজের় বিরুদ্ধে 
বিছবেষ পোষণ ক'রে] না, কিন্তু এই অনাচারী, ধর্মহীন, সত্যত্রষ্ট বিদেশী 
গভর্ণমেন্টের সঙ্গেও আর কোন সম্পর্ক রেখো! নাঃ চাকরির লোভে এর দ্বারে 
যেয়ে! না, বিছ্ের জন্যে এর স্কুল কলেজে ঢুকো৷ না, বিচারের আশা আদালতের 
ছায়া পধন্ত মাও না।”১ অসহযোগ আন্দোলনের রাজনীতি বা তার 
সমস্ত কার্যক্রমের এমন স্দ্দর বিবরণ আর কি হতে পারে? 

এছাড়াও জাগরণ উপন্যাসে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমিতে একদিকে 
যেমন আন্দোলনকা'রীর। হাটে বিলাতী বস্ত্র বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছে অন্যদিকে 
জমিদারী অত্যাচারের বিকদ্ধে প্রজার] ধর্মঘট করে খাজন। আদায় বন্ধ করেছে। 
এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রামে গ্রামে নাইট স্থুলও হয়েছে। অসহযোগ 
আন্দোলনে বিশ্বাসী এক প্রবীণ ব্যক্তির জবানীতে জমিদার কন্তার কাছে 
পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে বল। হযেছে, 'জগতে বুদ্ধিমানরা এত কাল তাদের 
আফিং খাইযে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিল, আজ হঠাৎ তাদের ক্ষিদের জালায় ঘুম 
ভেঙ্ষে গেছে । পেট না ভরলে আর যে তারা নীতির বচন এবং পুরানো 
আইন-কান্থনের চোখ-রাঙ্গানিতে থামবে, এমন তো ভরসা হয় না দিদি।*২ 
রুষক জাগরণে আতঙ্কভীত হযে জমিদারের জনৈক হিতৈষীকে মন্তব্য করতে 
শোনা যাচ্ছে: “কতকগুলো, স্বদেশী ছাপ-মারা প্যাটীয়িটের পেশাই হয়ে 
দাডিয়েছে জমিদার ও প্রজার মধ্যে বিরোধ বাঁধিয়ে দেওয়া । বল্শেভিক 
প্রোপাগাণ্ডা ও তাদের টাকাই হচ্ছে এর মূলে ।...গোড়াতেই একটু বিশেষ 
সচেতন না হলে সম্পত্তি হাতছাড। হযে যাওয়াও বিচিত্র নয়, আপনি নিশ্চয় 
জানবেন ।১৩ সুতরাং অসহযোগ আন্দোলনের প্রতি শর্ৎচন্দ্রেরে আস্তরিক 


১ অপ্রকাশিত বচনাবলা £ জাগরণ পৃঃ ১১১-১১৩ 
২ অপ্রকাশিত রচনাবলী £ জাগরণ পৃঃ ১৫২ 
৩ অপ্রকাশিত রচনাবলী £ জাগরণ পৃঃ ১৭৯-৮০ 


৬১, 


শরৎচন্জ্রের রাজনৈতিক জীবন 


সমর্থন ন! থাকলে, তদানীস্তন রাজনৈতিক পটভূমিকায় জনজাগরণের এমন 
চিত্র তিনি কখনই তার এ উপন্যাসে তুলে ধরতে পারতেন ন]। 

অন্তদিকে ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি কংগ্রেস কর্মীদের প্রতি একাস্ত 
সহান্ুভৃতিশীল ছিলেন। আইন অমান্ত আন্দোলনে? ফলে কংগ্রেস যখন 
বেআইনী ঘোষিত হয় তখন তিনি সামতাবেড়ের বাড়ীতে অবস্থানরত বহু 
কর্মীর অন্নের সংস্থান করেছেন। এনিয়ে তিনি এক, চিঠিতে লিখেছিলেন, 
লোকের অসার বিরাম নেই দলে দলে। বিশেষতঃ কংগ্রেস বেআইনী 
হবার দরুণ ধার] অনাথ হযে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ।” ্ 

শরৎচন্দ্র ছিলেন বরাবরই ভীষণ খেয়ালী এবং সেই সঙ্গে রোমার্টিক। তাই 
শরৎচন্দ্রেরে রাজনৈতিক জীবন ও মতাদর্শও সেইভাবে মময়ে সময়ে 
ভাবপ্রবণতার জোয়ারে ভেসে বেড়িয়েছে। ১৯২২ সালে চৌরীচৌর! গ্রামে 
সত্যাগ্রহীর্দের পক্ষ থেকে পুলিশের প্রতি আক্রমণে গান্ধীজী মর্যাহত হয়ে 
অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করার প্রস্তাব করাষ শরৎচন্দ্র খুবই বিক্ষু হন । 
শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন" প্রণেতা শচীনন্দন চট্রোপাধ্যাষ তার সেই 
মর্মাহত অবস্থার বর্ণন। দিয়ে লিখেছেন, “কি গভীর বেদন। যে তখন তার সমস্ত 
মুখে ফুটে উঠেছিল । চোখ ছুটো৷ তার সজল হয়ে উঠলো । বুফের ভেতর থেকে 
একট গভীর দীর্ঘশ্বান ফেলে গডগড়ার নলটি তুলে লাঠির মতন শুন্তে প্রসারিত 
করে বললেন: গোটাকতক কনষ্টরেবল [01811860200 এর হাতে পুড়ে 
মরেছে তাতে কি হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন ব্দ করতে 
হবে? এতবড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে ন|? হবেই 
ত? রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারিদিকে-পেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত 
ফুটবে ম্বাধীনত্তার রক্তকমল। এত ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের 
অনুতাপ এতে ?...কিছুক্ষণ নিঃশবে গেল। সহলা নিস্তবূতা ভেঙ্গে বল্লেন £ 
নন ভায়ওলেন্স 19915 1092) কিন্তু ৪0116591061) 01 09600108 15 
1000161, 00100160 (10065 1000161.১। 

স্থতরাং অসহযে।গ আন্দোলন প্রত্যাহত হলে, কংগ্রেধের মধ্যে নিয়মতান্ত্রিক 
ও সন্ত্রাসবাদী উভয় পন্থীরাই মনে করলেন আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে । ফলে 
শান্ধীবাদের প্রতি যে বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণ এতদিন তার! চেপে রেখেছিলেন 


৬৩ 


শরৎচ্জর £ সামত্তাবেড়ের জীবন ও সাহিতা 


তার প্রকাশ হল। এদের মতই শরৎচন্দ্রের ও ধারণ! হল আন্দোলন ব্যর্থ; তাই 
তখন থেকেই চরকা-খন্ধরের বিরোধিতা! স্থরু করলেন । এ সম্পর্কে সমালোচনা 
করে লিখলেন, “ভারতের বিশলাখ টাকার খাদি দিয়ে আশী ক্রোর টাকার 
অভাব পূর্ণ কর! যায়না! কাঠের চরক! দিয়ে লোহার যন্ত্রকেও হারানো যায় 
না এবং গেলেও তাতে মানুষের কল্যাণের পথ সুপ্রশস্ত হয় না।* 

শুধু তাই নয়, মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনকে চরকা৷ খদ্বরের সঙ্গে 
অবিচ্ছিন্ন ভাবে সংযুক্ত করার নীতি প্রসঙ্গে ব্যঙ্গোক্তি করে লিখলেন, “সহ্‌স! 
একদিন এলো! মহাত্সার অদ্রোহ-অসহযোগ এবং তার টিকি বাঁধা রইলো 
খদ্দর ও চরকার দড়িতে ।১ 

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে :ধ্মীয় ব৷ সাম্প্রদায়িক আন্দোলনকে 
সংযুক্ত করার পক্ষে শরৎচন্্র গোডা থেকেই বিরুদ্ধ মতবাদী ছিলেন। তাই 
গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে খিলাফত আন্দোলনকে যুক্ত করার প্রচেষ্টাকে 
তিনি ঘুষের সামিল বলে আখ্য। দিলেন । 

এছাড়া মহাত্মাজীর সমালোচনায শরৎচন্দ্র তার আবেগপ্রবণ মন নিয়ে 
ক্ষোভ করে লিখলেন, "তার আসল ভয় সোশিয়েলিজমকে ৷ তাঁকে ঘিরে 
রয়েছে ধনিকর, ব্যবসাফীর। | সমাজতান্ত্রিদের তিনি গ্রহণ করবেন কি 
করে? এইখানে মহাত্মার দুর্বলতা অন্ধীকার করা চলে ন1।, 

এর পর থেকে কংগ্রেসের নিয়মতান্ত্রিক গোষ্ঠীর রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট 
হয়ে শরৎচন্দ্র যেমন গান্বীবিরোধিতার পথে অগ্রসর হলেন, অন্যদিকে কাউন্সিল, 
কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির নির্বাচনের মাধ্যমে দেশশাসনের গৌণ ক্ষমত্মা 
অঞ্জনের রাজনীতিতে বিশ্বাসী হযে উঠলেন । হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির 
নির্বাচনে ভোটারদের কাছে ভোট প্রার্থনার আবেদন প্রসঙ্গ শরৎচন্দ্রের সেই 
মনোভাবের কথাই ম্মরণ করিয়ে দেয়। (পরিশিষ্ট (খ) (৫)-এ শরৎচজ্জের 
এই অপ্রকাশিত আবেদনটির প্রতিলিপি মুত্রিত হয়েছে )। 

রেভোলিউসনারি বা সন্ত্রাসবাদী গুপ্ত সমিতির প্রতি শরৎচন্দ্র প্রথমদিকে 


১ বাংলার যুব সমিতির অধিবেশনে পঠিত শরৎচন্দেব এই ভাষণটি তর্দানীস্তন “ম্বাধীনতা' 
পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, তাতে কিছু ছাপার ভুল থাকায়, শরৎচন্দ্র ভুল সংশোধনের জন্মে 
'আত্মশক্তি' পত্রিকায় ষে চিঠি পাঠান, সে চিঠিব নকল 'পরিশিষ্ট' (থ) (২)-এ দেওয়! হয়েছে। 


ড., 


শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন 


তেমন আস্থা ছিল না। বিপ্লব ও বিদ্রোহ সম্পর্কে তাই ব্যক্ত করেছিলেন £ 
“কারণ এ কথা তোমার কিছুতেই ভোল। উচত নয় যে, বিপ্লব এবং বিদ্রোহ 
এক বস্ত নয়। কারণ কোথাও দেখেছ কি বিপ্রব দিষে পরাধীন দেশ স্বাধীন 
হয়েছে । ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের যধ্য দিয়ে স্বাধীন 
দেশেই 9০. এর 01) অথবা সামাজিক নীত্িরও পরিবর্তন কর! যাষ, 
কিন্ত বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে হ্বাধীন কর! যায় বলে আমার মনে হয় না। 
তার কারণ কি জানো? বিপ্রবের মাঝে আছে 91859 %/1. বিপ্রবের মাঝে 
আছে ০151] ৪: ; আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই করা যাক, 
দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত কর] যাবে না। বিপ্লব এক্যের পরিপন্থী |” 
'আত্মশক্তি'১ পত্রিকার সম্পাদককে লেখা এক চিঠিতেও [ চিঠির প্রতিলিপি 
পরিশিষ্ট' (খ) (২)-এ প্রদত্ত হয়েছে ] দেখা যায, তিনি বলতে চেয়েছেন, 
স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্রবই অপরিহার্ধ পন্থা নয়।'২ 

কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পব তিনি আরুই্ট হল্গেন সন্ত্রাসবাদের দিকে এবং 
এজন্যে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের কোন অস্থ্বিধা দেখা দিল না। 
দেশবন্ধুর বাড়ীতে রাজনীতির নানান সলাপরামর্শকালীন উপস্থিত এমন 
অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হয়েছিল শরৎচন্দ্রেরে। অবশ্ত তার আগেও বাংলার 
বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎ্চন্দ্রের যোগাযোগ হয় ব্রহ্ধদেশে ৷ পিপ্লবী যছুগোপাল 
মুখোপাধায় তার বিপ্লবী জীবনের স্থতিতে বিদেশের পটভৃমিকায় তখনকার 
বিপ্লবের পরিকল্পন। বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন £ "শাম থেকে সশস্ত্র বিপ্লব- 
কারীর] বর্ষা আসবে--বর্মার ভারতীয় সৈন্য ও মিলিটারী পুলিশ সে সময় 
বি্রোহ করবে। এই সম্মিলিত দল একযোগে পরে আসাম ও বাংলায় 
চলে যাবে । 

এই উদ্দেস্ত নিয়ে ক্ষীরোদগোপালকে ১৯০৮ সালে বর্মায় পাঠানো হয়। 
তিনি প্রথমে রেন্গুনে ডেরা করেন। সাহিত্যসম্বাট শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর 


১ এই পত্রিকার নামকরণ করেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রথম প্রকাশ হয ১৯২২ সালে) 

২ এই সম্পর্কে 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরংচন্রের এই বক্তব্যের 
উত্তবে লিখেছিলেন, “সিভিল ওযার, আত্মকলহ, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি মভদ্র জিনিবগুলো শুধু যে 
বিপবের মধ্যে গজায় তা নয, খাটি বিদ্রোহের মধ্যেও তাদেব অভাব হয় না । 


৬৫ 


শরতচন্দ্রঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য . 


ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটে। শরৎবাবু এই প্রথম বাংলায় বিপ্লবীদের সম্বন্ধে অবহিত 
হন ।১৯ 

ন্থতরাং সন্ত্রাসবাদের এই রোমার্টিক চিস্তাভাবনার পটভূমিকায় রচিত 
হল 'পথের দাবী” । রবীন্দ্রনাথ তার "চতুরঙ্গ উপন্তাপে বিপ্লবীদের হেয় করায় 
যে চাপা ক্ষোভের হৃষ্টি হয়েছিল, শরৎচন্দ্রের “পথের দাবী* হল তারই এক 
প্রতিবাদ । বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগের ফলে যে অভিজ্ঞতার তিনি 
উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তারই চিত্র ফুটিয়ে তুললেন 'পথের দাবীতে । 
এছাভা৷ “পথের দাবী" রচনার পরিকল্পনা সম্পর্কেও তিনি ব্যক্ত করেছিলেন, 
“অভিজ্ঞতা জমা হ'ত । সমস্ত 151870 গুলে! ( বর্মা, জাভা, বোনিয়ো ) ঘুরে 
বেভাতাম। সেখানকার লোক অধিকাংশই ভাল নয়__827088165 ) এইসব 
অভিজ্ঞতার ফল-__ পথের দাবী ।, 





করেছে এর « এর 25৯5 জা এইডা 026 849৯ স্পা সাউ১ এল টিজল ও 
লাকা এত এ এখক্ষার্নপআা বাহক সত আকন্দ টস উজও তিতির আকাাহীসি চিক আপার পাটি কচ তান ॥ 
ূ 2, এ এ, এ 48৯ 
শখ] আন ৪ ত্বজ খত ॥ ও টি ২ ছি  ড স্ঞ ০ ॥ 55 ৪ ৪ ভিসি তর ঘ স্প আর্্টিরস্্ সব্জি 











হল এ উপন্যাসে । তা সত্বেও, নানান দোষ-ক্রটির উর্ধে এ উপস্ভাসে একদিকে 
সাআাজ্যবাদী শে।স্বণের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের তীব্র দ্বণা যেমন প্রকাশ পেষেছে, 
অন্তদ্দিকে তাদের পরিকল্পিত চিন্তাভাবনার পথেই জাতীয় মুক্তির আকাঙ্খাই 
প্রতিফলিত হয়েছে । ভারতবর্ধে ইংরেজ শাসনের নিষ্টুরতা ও লুগ্ঠনতৎপরতার 
বিরুদ্ধে পথের দাখী” সেদিক থেকে এক জলম্ত প্রতিবাদ এবং যার ফলে পরাধীন 
দেশে এ বইষের ভাগ্যে জুটেছিল বাজোয়াপ্তকরণের রাজনিগ্রহ 

পরবর্তী সমযে, সমকালীন ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কিভাবে পরিবর্তিত 
হ'তে পারে-_-তা সংস্কার দিষে, না বিপ্রবের পন্থা দিয়ে-__এই প্রশ্ন শরৎচন্দ্রের 
মনে জাগে। “পথের দাবীতে বিপ্লবের অর্থ সম্পর্কে তিনি সোজাস্থজি উত্তর 
দিয়ে লিখেছিলেন,_-€বিপ্লৰ মানে অত্যন্ত ক্রুত আমুল পরিবর্তন ।+ চন্দননগরের 
আলোচন। সভায় শরৎচন্দ্র সংস্কারের বিরুদ্ধে মত পোষণ করে ঝলেছিলেন, 
“পথের দাবী'তে বুঝিয়েছি, সংস্কার জিনিষটার মানে কি? ওটা ভালো কিছু 
নয় ।....."যেটা খারাপ তাকে মেরামত করে সংস্কার ক'রে আবার দীড় করান 
উচিত নয়।, 


১ যছুগোপাল মুখোপাধ্যায় £ বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি, পৃঃ ৩১, 


তত 


শরৎচন্ত্রের রাজনৈতিক জীবন 


বাক্তিগত জীবনে সন্ত্রাসবাদীদের শুধু মৌখিক সমবেদনাই তিনি প্রকাশ 
করেননি, তিনি যে গোপনে বিপ্লবীদের সাহায্য করতেন সে সম্পর্কে 
গোপালচন্দ্র রায় শরৎচন্দ্র জীবনী আলোচনা গুসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। 
অবিনাশ ঘোষাল বিপ্লবীদের অর্থ সাহায্য দেওয়ার বিমযে শরৎচন্ত্রের চরিত্রের 
এই দিকট] তুলে ধ'রে বর্ণন! দিয়েছেন ঃ “শরৎচন্দ্রের একটি রিভলবার ছিল। 
প্রতি বছর তার লাইসেন্স বদলাতে হ'তো। এ কাজটি করতে তিনি নিজে 
পুলিসের কাছে যেতেন। এমনি একদিন যখন তিনি যাবার আয়োজন 
করেছেন আমি গিয়ে পড়ি । কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, শুধু লাইসেন্স বদলান 
নয়, টেগার্ট সাহেবের (পুলিশ কমিশনার ) সঙ্গেও আমাকে একবার দেখা 
করতে হয়। তার ধারণা, আমি যখন “পথের দাবী, লিখেছি তখন বাঙ্গলার 
বিপ্রবীদের নাড়ির খবর আমি জানি। গত বছরে আমি তার এ ভুলটা 
ভাঙবার অনেক চেষ্ট! করেছিলুম। কিন্তু কিছুতেই তিনি তার মত বদলাতে 
রাজী হলেন না। তখন আমি বললুম, তাহলে আপনি আমায ধরেন না 
কন? সাহেব খুব হেসে উঠলেন । 

দেখুন, আপনাকে ওরা ধরতে না পারে কিন্তু আপনার সব খবর যে 
ওর! জানে না__এমন কখনই হতে পারে না। 

_-দেখ সেদিন বিপিন (ধিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ) হঠৎ মহিলার 
বেশে রাত্রে এসে উপস্থিত__-সাতশ' টাকার তার ভীষণ দরকার । ঘণ্ট 
কয়েক থেকে ভোর রান্রে সে চলে গেল। ওদের পিছনে তো পুলিশ লেগেই 
মাছে, তাই দু' পাচ দিন আমার একটু সন্দেহের মধ্যে কেটেছিল। আর 
যদি ধরেই নিয়ে যেত, কি আর করতুম ! তবে এবিশ্বাস আমার বিপিনের 
উপর আছে যে, সে যদি নিজেও ধরা পড়তো, তাহলে পুলিশ হাজার চেষ্টা 
করেও তার কাছ থেকে আমার টাক] দেওয়ার খবর বার করতে পারতো না। 
ওর মত একটা! ছুর্ধ্ধ বিপ্লবী খুব কমই আছে। কই তুমি হে বললে পুলিশ 
আমার সব খবর রাখে তাহলে এ খবরট1 তারা পেল না কেন ? 

সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের উপর শরৎচন্দ্রের সহানুতৃতির অন্ত ছিল না। 
খই সময় জেল থেকে কিছু রাজবন্দী মুক্তি পাওয়ায় বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস 
কণিটি রাজবন্দীদের প্রতি তেমন কোন উৎসাহ না দেখানোয় শরৎচন্ত্র কু 


৬৭ 


শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


হয়ে হাওড়াতে মুক্ত রাজবন্দীদের নাগরিক সংবর্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন । 
হাওড়ার টাউন হলে এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় শরৎচন্দ্র নিজে এ 
সংবর্ধনা পত্র পাঠ করেন। “হাওড়ার সংবর্ধনা সভাটিই হচ্ছে শরৎচন্ের 
রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে বড় কীতি ও অবদান । এর পূর্বে দেশে আর 
কখনো! বিপ্লবী রাজবন্দীদের প্রকাশ্ঠ সম্বর্ধনা হয়নি ।* ( শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়, 
শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক জীবন, পৃঃ ৭০) 

১৯৩০ সালে বাংলার বিভিন্ন জেলখানায় বিপ্লবী রাজবন্দীরা অনশন শুরু 
করেন । শরৎচন্দ্র এই অনশনের সংবাদে উৎকন্তিত হযে সামতাবেড়ে থেকে 
আলীপুর জেলখানায় বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার অনুমতি প্রার্থন! করেন । 
কিন্তু জেল কর্তৃপক্ষ বহু টালবাহানার পর বেশ কিছুদিন পরে বন্দীদের সঙ্গে 
শরৎচন্দ্রের সাক্ষাতের অন্ধমতি দেন । শরৎচন্দ্র সে সময়ে বন্দীদের অনশন 
ভঙ্গের জন্যে অন্থরোধ করেন। তদানীন্তন কোলকাতার এক সংবাদপত্রে 
বন্দীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের এই সহানুভূতি সম্পর্কে লেখা হয, তারও ধ্যানভঙ্গ 
হইয়াছে, নিভৃত পল্লীনিবাস ত্যাগ করিয়া তাহাকেও কলিকাতায় ছুটিয়া 
আসিতে হইষাছে। বাংলার শ্রেষ্ট কুন্মগ্ডলি আজ বিপন্ন ৷ তাহাদের বাচাইতে 
হইবে--শরৎচন্দ্রের জেলে ছুটিয়া যাঁওষায় সে আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে।*১ 

পরবর্তাকালে বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বিপ্লবীযুগের নেতা ডঃ 
ভূপেন্্রনাথ দত্তের নেতৃত্বে বাংলাদেশে সোসালিজমের আদর্শ প্রচারের কাজ 
স্থক হয়। অন্যায়, অবিচার ও গৌড়ামীর বিরুদ্ধে যে লেখক তার লেখনী 
ধরতে পেরেছেন সার্থকভাবে, তার কাছে এই আদর্শ যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্তক হয়ে 
উঠে! "শতশত কর্মী প্রতি সপ্তাহে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আলোচন। 
করতে লাগলেন এবং নৃতন আদর্শ ও আলোকের প্রেরণা লাভ করতে 
লাগলেন । এই সময় তাঁকে কেন্দ্র করে হাগড়া-শিবপুরে পর পর কয়েকটি 
বৈঠক হয়। এই বৈঠকগুলিতে তিনি বাঙ্গলাদেশে একটি সোস্তালি্ পার্টি 
গঠনের পরিকল্পনা! ঠিক করে দেন এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার 
উপদেশ দেন ।২ " 

১ সংবাদপত্রের এ সম্পাদকীয় প্রবন্ধটির জন্য পরিশিষ্ট (গ) ১ দ্রষ্টব্য 
২ শচীনন্দন চটোপাধ্যায় £ শবতচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন, পৃষ্ঠা-৭৭, 


৬৮ 


শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন 


শরতচন্দ্রের এই 'সোসালিজম্‌* এর প্রতি আকৃষ্ট হওয়া শুধু যে মৌখিক 
ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল তাই নয়-_-তিনি বাস্তবক্ষেত্রে শ্রমিকদের আন্দোলনের 
পিছনে যে এসে দাড়াতে পেরেছিলেন সে সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় 
লিখেছেন, “এই সময় হাওড়ায় গার্ডেমরীচের এ. জে. «মইন কোম্পানী নামক 
একটি বিলাতী ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার বাঙ্গালী শ্রমিক! অত্যাচারে ও শোষণে 
জর্জরিত হ'য়ে অকন্মাৎ একদিন ধর্মঘট ক'রে বসল। সংবাদ শুনামাত্র শরৎচন্দ্র 
অগম দত্ত, জীবন মাইতি১ ও আমাকে নির্দেশ দিলেন এঁ ধর্মঘটী শ্রমিকদের 
সাহায্য করতে ও ধর্মঘটের পরিচালন! করতে ।..-ধর্মঘটাদের সাহায্য করবার 
ও ধর্মঘট পরিচালনার প্রাথমিক প্রেরণা তিনিই দিয়েছিলেন ।, 

পরবর্তা আন্দোলন প্রপঙ্গেও শচীনন্দন বাবু লিখেছেন, “এই ধর্মঘটে জয়লাভ 
করার পর অগম, জীবন মাইতি ও আমি হাওড়া মেধর ও ঝাড়,দার ইউনিয়ন 
করি ।......ইউনিয়ন গঠনের কয়েক মাসের মধ্যেই আমরা মেখরদের ধর্মঘট 
আরম্ত করি।” এই ধর্মঘটের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, না 
পেছিয়ে আসা চলবে ন1, কর্তব্য পালন করে যেতে হবে। সংঘর্ষটা কি জন্তে 
হচ্ছে, সেইটেই বড় কথা, কার সঙ্গে হচ্ছে সেট] বড় কথা নয়। সমাজে মেথর 
আর বেশ্যা এদের চাইতে ৮/0186 10919601060 আর কেউ নেই, সেই 
মেথরদের 98059 নিয়েছ, দ্বিধা সংকোচের কিছু নেই-__এগিষে যাও।, 
নিপীড়িত মানুষের জন্তে শরৎচন্দ্রের এই গভীর মর্মবেদনা__তার বলিষ্ঠ সংগ্রামী 
মনেরই পরিচয় বহন করে। 

পরিশেষে, শরৎচন্দ্র একালের মত “মাস্‌ লীভার, ছিলেন না। দলীয় 
রাজনীতির আবর্তে পড়ে, নিজের ভাবগ্রবণ চিন্তাধারা যেদিকে তাঁকে নিয়ে 
গেছে, সেইদ্রিকেই তিনি ঝু'কেছিলেন ; তাই কখনও তিনি গান্ধীপন্থী, কখনও 
নিয়মতান্ত্রিক কংগ্রেসী রাজনীতির ধারক, কখনও বা তিনি সন্ত্রাসবাদের 
সমর্থক, আবার কখনও সোসালিষ্ট মতবাদে বিশ্বাসী-এ সবই তীর খেয়ালী 
রাজনীতি চিন্তার অনিবার্ধ পরিণতি । কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে তীর মত ও 
পথের শ্ববিরোধীতা৷ সত্বেও, তার মত একজন প্রতিভাবান সাহিত্যিক দেশপ্রেমের 
প্রেরণায় ইংরেজ শাসন উচ্ছেদের সংগ্রামে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন-_ এইটাই 


১ কয়েকবৎসর পূর্বে চরমপন্থীদের হাতে ইনি নিহত হয়েছেন। 


৬৪ 


শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের এক বড়ে! তাৎপর্য এবং এইজন্তই তিনি বলতে 
পেরেছিলেন, “বিশ্বমানবের হিতের জন্যই নিজের দেশ, যে-দেশে জন্মেছি, মানুষ 
হয়েছি, সে দেশকে পর-অধীনতার নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত করব৯। 
সেদিক থেকে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিকের উর্ধ্বে এক মহান দেশপ্রেমিক । 





(১) পরিশিষ্ট (ধ) (৩) উষ্টব্য। 
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শরত্চন্দ্রের গ্রন্থাগার 


মস্ত লাইব্রেরী, যেমন মূল্যবান আলমারি টেবিল চেয়ার গ্রসৃতি আসবাব, 
তেমনি স্ুশৃঙ্খলায় পরিপাটি করিয়া! সাজান । পলীগ্রামে এতবড় একটা বিরাট 
কাণ্ড দেখিয়া বন্দনা আশ্চর্য হইয়া গেল। বোস্বাই সহরে এ বস্তর “অভাব নাই, 
সে তুলনায় হয় ত তেমন কিছু নয়, কিন্তু পল্লীগ্রমে বাস করিযা, কোন একজনের 
নিছক নিজের জন্য এত অধিক সঞ্চয় সত্যিই বিন্মযের ব্যাপার ।, 

গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই উদ্ধৃতিটি শরৎচন্দ্রের “বিপ্রদ্দাস” উপন্তাস থেকে নেওয়া 
এবং গ্রন্থাগারের বর্ণনাটি হোল বিপ্রদাসের গ্রন্থ'গারকে কেন্দ্র করে। বিপ্রদাসের 
গ্রন্থাগারে বিরাট সংগ্রহের বই যে শুধু আছে বড়লোকের আভিজাত্য বাড়ানোর 
জন্তে তাই নয়--বইগুলি যে যথার্থ পাঠ করা হযেছে_-প্রয়োজনীয় ও 
অগ্রযোজনীয় অংশগুপিতে দাগ চিহুই তার একট! বড় প্রমাণ। তাই 
শরৎচন্দ্র তার এই উপন্তাসে, উপন্তাসের পাত্র-পাত্রীদের কথোপকথনে জিজ্ঞাসার 
উত্তরে বলিয়ে, নিয়েছেন, “দ্বিজদাস বলিল- পড়েন এবং পড়েছেন আলমারি বন্ধ 
নয়, কোন একটা বই খুলে দেখুন না, তার চিহ্ধ হয়ত চোখে পড়বে ।, 

শরৎ্চন্জ্ের এই বিপ্রদাস লেখ! হয়েছিল লামতাবেড়েতে বসে; সুতরাং 
বিপ্রদাসের গ্রন্থাগার সম্পর্কে যে চিত্রটি তিনি উপস্থাপিত করেছেন, বলা যেতে 
পারে তার প্রভাব পড়েছে সামতাবেড়েয় তার নিজন্ব গ্রন্থাগার স্থাপনের 


৭১ 


শরহচচ্জ্র : সামত্তাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


উদ্চোগ থেকে । তার এই গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ের যে সব অমূল্য গ্রস্থরাজি 
রয়েছে এবং তা তিনি যেভাবে উপযুক্ধ অংশ বিশেষ দাগ চিহ্নিত ক'রে পাঠ 
করেছেন তা! দেবে শরৎচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্য সাধন! সম্পর্কে একটা প্রচলিত 
ধারণার নিরসন হবে। তিনি যে শুধুমাত্র মানব জীবনের বিভিন্ন সমস্যা তুলে 
ধরার জন্যে একজন দরদী কথাশিল্পী ছিলেন__এই ধারণার পরিবর্তন হ'য়ে তার 
পাঙিত্যপূর্ণ মনের সদ্ধান পাঁওযা যাবে তার এই গ্রন্থাগারে র'ক্ষত বই ও বইয়ের 
পাতায় [ পরিশিষ্ট-ক £ গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকা প্রষ্টব্য]। সমসাময়িক 
জীব্নীকারর। সামতাবেড়েয় শরৎ্চন্দ্রের ব্যবহৃত তার এই নিজস্ব গ্রন্থ'গার 
সম্পর্কে নীরব থেকেছেন । শুধুমাত্র তার লেখা চিঠিশত্রের মধ্য থেকে তার 
সাহিত্য সাধনার ব্যাপ্তি সম্পর্কে অনেকেই অবহিত করতে চেষেছেন | 
অন্যদিকে, সমালোচকগণ তাকে নিছক এক নভেল লিখিয়ে বলে তাঁর এই 
মনীষার দিকটিকে কেন যে অন্ধকারে রেখে দিষেছেন তা বোঝা যায়নি । 

গ্রন্থথগার স্থাপন ও পুস্তক পঠন সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব বিখ্যাত 
ব্যক্ষচিত্রকার কাফী খ। একদ। তার এক ব্যঙ্গচিত্রে ব্যক্ত করেছিলেন । শরংচন্দ্রকে 
একবার এক গাঁয়ের রাজা-জমিদার তার লাইব্রেরী দেখাতে নিয়ে যান। 
সেখানে যেষে শরৎচন্দ্র দেখেন, দামী দামী বই সংগ্রহে আছে, তবে অনেক 
বইয়ের পাতাও কাটা হযনি। তিনি তখন বেশ বুঝতে পারেন শুধুমাত্র 
লাইব্রেরী সাজিয়ে জনের বহর দেখানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা । সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ঠাট্রা করে বলেছিলেন, অত দাম দিয়ে বইগুলো! না কিনে, একট! মিল্্ী 
দিয়ে ঠিক বইয়ের মত কাঠ কাটিষে রং লাগিষে এখানে বসালে তো লোকে 
ভাববে বই। গেঁয়ো জমিদার তখন অতটা! ঠাট্টা! বুঝত্তে পারেননি |€ কিন্ত 
আড়ালে কর্মচারীর! শরতচন্দ্রকে যখন অবহিত করালেন যে, রাজাবাবু এই 
ঠাট্টা বুঝতে পারলে তার সর্বনাশ অনিবার্ধ, তখন তিনি সেই রাজবাড়ী 
থেকে পালিয়ে বেচেছিলেন ।১ 

সম্প্রতি কলকাত। বিশ্ববিদ্ভালযের “শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্মারক্ক বক্তৃতা, 
(১৯৬৮) রূপ 'বাঙ লা অন্গনাদ সাহিত্য--১৮০১-৬০ বিষয়ে বলতে গিয়ে 
শ্যোগেশচন্দ্র বাগল শরৎচন্দ্রের পাতিত্য ও মননশীলতা৷ সম্পর্কে শ্রদ্ধ৷ নিবেদন 


৭২ 


শরৎচন্ছ্রের গ্রন্থাগার 


ক'রেছেন এই ঝলে, “সাধারণের মনে হয়তো এই ধারণা বলবৎ যে, শরৎচন্দ্র 
শুধু কথাশিক্লীই ছিলেন, কিন্তু তাহার সাহিত্যচর্চার আর একটি দিকের প্রতিও 
আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। বহু বৎদর পূর্বে শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র রায় 
শরংচক্জের চিঠিপত্র সংকলন করিয়া! পুস্তক আকাবে গ্রধিত করেন। এই 
পত্রাবলী হইতে মানুষ শরংচন্দ্রকে আমর ভাল করিয়া জানিতে পারি। 
তাহার সাহিত্য সাধনার কথাও ইহার কয়েকখানি- পত্রে বিধৃত রহিয়াছে । 
তিনি কয়েকবাঁরই লিখিয়াছেন যে, প্রতিদিন বার ঘন্টা হইতে চৌদ্দ ঘণ্ট। তিনি 
অধ্যয়নে কালাতিপাত করেন। এই অধ্যয়ন বিভিন্ন ধরণের কঠিন কঠিন 
মনন সাহিত্যমূলক গ্রন্থের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞান তাহার একটি প্রিয় 
বিষয়। বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ, সমাজতত্ব প্রভৃতির সম্বন্ধে তাহার কতই না 
আগ্রহ এ সব পত্রে পরিস্ফুট হইয়াছে । আবার অবসর সময়ে ছবিও 
আকিতেন। এই সকল কথ! আমাদের জানিয়া রাখা আবশ্তক মনে করি? ।* 
্দ্ধেয প্রযুক্ত বাগল মহাশযের এই 'জানিয়৷ রাখা আবশ্তককে ভিত্তি 
ক'রেই শরংচন্জের গ্রশ্থাগার সম্পর্কে বিদগ্ধ সমাজের দৃষ্টি আকর্ধণের প্রয়োজন 
আছে বলে মনে করি। 

্রদ্মদদশে থাকাকালীন শরৎচন্দ্রের গভীর অধ্যঘন সম্পর্কে ইউস্থফ মেহের 
আলি লিখেছেন, পেখানকার শ্রী এম. কে. মিজ্রের লাইব্রেরীর সন্ধান পেষে 
তিনি অধ্যয়নের মধ্যে ডুবে গেলেন। 11111, 19007 229891, 
901107992118067 প্রভৃতি মনীষীদের দার্শনিক গ্রন্থগুলি তিনি ক্ষুধিতের 
আগ্রহে অধ্যযন করতে থাকেন ।” 

তার সামতাবেড়ের বাড়ীর এই গ্রন্থাগার নিয়ে আলোচনার পূর্বে তার 
পূর্ববর্তী জীবন কাহিনী আলোচন। কর! যাক্‌। 

রেুন থেকে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথ ভট্রাচার্ধকে তাঁর পঠনপাঠন সম্পর্কে 
ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছিলেন, 'গত দশ বৎসরে ফিজিওলজি, বায়লঞ্জি যাও 
সাইকোলজি এবং কতক হিষ্ট্রি পড়িয়াছি। শান্ত কতক পড়িয়াছি।, 
গিরীন্দরনাথ সরকারও প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এই সম্পর্কে লিখেছেন, “দেখিয়াছি 
রেঙগুনের বার্নাড ফ্রি লাইব্রেরী হইতে অনেক ইংরাজি সদাজনীতি রাজনীতি 


ল৩ 


শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য . 


ও দর্শন সম্বন্ধীয় মোটা মোটা! গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া তিনি মনোযোগের সহিত 
পড়িতেন ।, 
শরৎচন্দ্রের এই বই পড়ার ঝেঁকই পরবর্তীকালে যে একটি গ্রস্থাগার গড়ে 
তুলতে সাহায্য করেছে ত৷ সহজেই অন্মান করা৷ যেতে পেরে । আগ্রহশীলদের 
জন্তে তার গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বইয়ের শ্রণীবিভাগযুক্ত একট! তালিকা 
পরিশিষ্টে' দেও গেল। অতি সহজেই এ থেকে আমরা.বুঝতে পারি' 
শরৎচন্দ্র প্রজ্ঞা ও মনীষার পরিচয়। 
চন্দনণগরের আলাপ সভায় ( ১৯৩০ সালে ) শরৎচন্দ্র তার গ্রন্থাগার সম্পর্কে 
প্রলঙ্গত বলেছেন, "আমার বাড়ীতে যে বই আছে, তার অধিকাংশ সায়েন্সের 
নই। সেইজন্তই আমার বইয়ে যুক্তির অবতারণা বা 95101116610 16501 
বেশী। শরতচন্দ্রের গ্রন্থাগারে কথিত এই সায়েন্সের বই কি পরিমাণে ছিল তা 
তালিকাদৃষ্টে বিচারের ভার সমালোচকদের | আপাততঃ তীর গ্রন্থ'গারে 
সাহিত্য, সংস্কৃতি ও রাজনীতি সম্পকিত আর যে সব বই আছে--মোটামুটি 
তার একটা আলোচনায় আসা যাক। 
শরৎচন্দ্র গ্রন্থাগারের পুস্তক তালিকায় দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের লেখা' 
কোন বইযের সংগ্রহ নেই। শুধুমাত্র কবি শরৎচন্দ্রকে যে 9০19917 
93০০. ০£ "88০1০ বইখানি উপহার দিয়েছিলেন-_-তা৷ বর্তমান আছে। 
গ্রন্থাগারে বিশেষ ক'রে নজরে পডে ডিকেন্স ও টলট্রয়ের সমস্ত রচনাবলীর 
ংগ্র2হ। শবংচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল শরৎচন্দ্রের বিদেশী 
সাহিত্যিকদের পুস্তক প্রীতি সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের বক্তব্য তুলে ধরেছেন, “বিদেশীদের 
ছু এক খানা বই আমি অগ্রবাদ করেছিলুম, কিন্তু সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়-_-ওদের 
মধ্যে ডিকেন্সের লেখা আমার খুব ভালো লাগতো | ডিকেন্স-এর লেখ 
যে সত্যিই ভালে! লাগতো তার প্রমাণ তার গ্রন্থাগারের ডিকেন্সের বইয়ের 
এই নংগ্রহ। অন্যদিকে টলইয়ের পুস্তক সম্পর্কে ঠিক একই কথা বল! যেতে 
পারে। টলষ্টয়ের যে তিনি একজন বিশেষ অনুরাগী ছিলেন তা বোঝ। যায় 
ণরিত্রহীন” উপন্তাসটির 17017018] আখ্য। খণ্ডন করার জন্যে, তিনি বনুবার বহু 
চিঠিতে কাউন্ট টলইয়ের লেখার এবং তার লিখিত 'রিসারে কশন' বইটির উল্লেখ 
করেছেন। 
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শরত্চজ্জেব গ্রন্থাগার 


নারী জাতির আত্মসম্মান নিযে শরৎ্চন্্র “নারীর মৃল্ নামে এক প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন । পরবর্তীকালে তার পরিকল্পন1 ছিলো-_“হাদশ যূলা' নাম দিয়ে 
তিনি খান কতক বই লিখবেন | শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাগার দেখ! যাচ্ছে, *৬/ 0103 
1 ৪11 8865 2:00 11) ৪1] ০0901061168, সিরিজের স!তখানি বইয়ের সংগ্রহ । 
বিভিন্ন দেশের নারীজাতি সম্পর্কে একটা হুম্পষ্ট ধারণ! পাবার জন্তেই হয়ত 
বইগুলি সংগ্রহক'রেছিলেন । 

১৯১৩ সালে বন্ধু ফণী পালকে তিনি লিখেছেন, “আর একটা কথা আমি 
কয়েকদিন ধরে ভাবছি--এক একবার ইচ্ছে করে, এইচ, ম্পেনসার-এর সমস্ত 
“সিস্থেটিক ফিলোসফি'র' একটা! বাঙ্গলা সমালোচনা__-সমালোচনা! ঠিক নয়, 
আলোচনা এবং ইউরোপের অন্তান্ত ফিলোসফার ধার স্পেনসার এর শ্শক্র যিজ্প, 
_তীাদদের লেখার ওপর একটা বড়ো! রকমের ধারাবাহিক প্রবন্ধ লিখি।' 
পরব্তাঁকালে “সমাজ ধর্ষের মূল্য” প্রবন্ধে তিনি ম্পেনসারের উদ্ধৃতিও 
দিয়েছেন। তীর গ্রন্থথগারের সংগ্রহে স্পেনসারের পুস্তকও দেখ। 
যাচ্ছে। 

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর বাংলাদেশে লোশ্তালিজ্মের চিন্তাধারা ' 
আমদানী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কুশ-বিপ্রব ও কুশ-বিপ্রবের মহানায়কদের 
জীবনী ও চিন্তাধারা সম্পর্কে লিখিত পুস্তকের চাহিদ। বেড়ে চলে | এই সব 
পুস্তকের অধিকাংশ তখন সংগ্রহ কর] সহজসাধ্য ছিলনা ; কিন্ত শরৎচন্ত্রের 
গ্রন্থাগারে এই সম্পর্কে বহু পুস্তক সংগৃহীত হয়েছে এবং যথারীতি সংগ্রহের 
তারিখও পুস্তকের পৃষ্ঠায় নিজস্ব হ্ব।ক্ষরের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন । শরৎচন্দ্র 
রাজনৈতিক জীবন সম্পর্কে শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন যে, “*.*এই সময়ে 
তাকে কেন্দ্র ক'রে হাওড়া শিবপুরে পর পর কয়েকটি বৈঠক হয়। তিনি এই 
বৈঠকগুলিতে বাঙ্গলাদেশে একটি সোশ্য।লিষ্ট পার্টি গঠনের পরিকল্পন1! ঠিক করে 
দেন এবং অবিলম্বে কাজ আরম্ভ করবার উপদেশ দেন ।+ স্থতরাং দেখা যাচ্ছে 
শরৎচন্দ্ের এই "সমাজতন্ত্রের দিকে ঝেঁক যে এইসব রাজনৈতিক গ্রন্থগুলি থেকে 
প্রভাবিত হয়েছিল সেসম্পর্কে কোন সঙ্গোহই নেই। ১৯২২-২৩ সালে 
শরৎচন্ত্ের গ্রন্থাগারে মহাত্মা! গান্ধীর সম্পাদিত "০০৪ 12019 সাপ্তাহিকের 
গ্রাহক ছাড়াও তিনি বর্তমান কালের কমিউনিষ্ট নেতা! ডাঙ্গের সম্পাদিত 
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€[0)5 999181190 কাগজেরও যে গ্রাহক হয়েছিলেন_-তার প্রমাণ তার 
গ্রন্থাগারে বর্তমান । 

স্থতরাং মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে, শরৎচন্তরের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত 
পুস্তকগুলি এবং পুস্তকগুলির পাতায় দাগ সমস্থিত শরৎচন্দ্র এই মস্তবাগুলি, 
শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন ও মনীষা সম্পর্কে যথেষ্ঠ আলোকপাত করে। 
আগ্রহী গবেষকদের কাছে শরৎ প্রতিভার মৃলায়নে এই গ্রন্থাগারটি যে 
যথেষ্ঠ সহায়ক হবে-_তা৷ বল! বাছুল্য। কিন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমানে অবহেলায় 
এবং কীটত্রষ্ট হঃয়ে বইগুলির আয়ুফ্জাল অবিলম্বেই শেষ হ'তে চলেছে । এখন 
সরকারী উদ্যোগে রাহুমুক্ত হওয়ার অপেক্ষায়। 


ঞঙ্ত্ড ৬৯ 
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নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচন্দ্র 


শরৎচন্দ্র কোন এক চিঠিতে লিখেছিলেন, “সংসারের যা আমি নিজের অভিজ্ঞতায় 
জানিনা, কথাসাহিত্যে তার ঠ|ই দিইনি। এইটাই আমার প্রধান সমর্থন” 
এইজন্তেই শরৎচন্দ্র ছিলেন জীবন দ্রষ্টা ও রস অটা; তিনি তত্ববিদ ও তত্ব 
ব্যাখ্যানী ছিলেন না। তবুও সাহিত্যের যূলতত্ব সন্বদ্ধে কোনে কিছু ন। বলে 
একেবারে পাশ কাটিয়ে যাওয়। তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিলো! না। .তার উপন্যাসের' 
বিভিন্ন চরিত্রগুলির মুখ দিষে সাহিত্য সম্বন্ধে যে ছু-চার কথা তিনি মাঝে মাঝে 
বলেছেন, সেগুলি ছাডাও নানা সাহিত্যসভায, বৈঠকে ও তাঁর চিঠিপত্রে 
সাহিত্য কি, সাহিত্যের সঙ্গে সমাজ-সংস্কার নীতির সম্বন্ধ, বাস্তবপন্থী সাহিতা, 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে নবীন লেখকদের ভূমিক! প্রভৃতি সাহিত্য সম্বন্ধীয় নান! 
বিষয়ে বহু মূল্যবান কথ! বলেছেন । 

নতুন লেখকদের প্রতি শরৎচন্দ্রের ছিল আন্তরিক সহান্থভৃতি । এ ছাঁড়াও, 
নতুন লেখকদের প্রতি ছিল তার অগাধ বিশ্বাস । নতুনদের কাছ থেকে তিনি 
বহু কিছুই আশা করতেন । তাই তাদের প্রতি উচ্চ ধারণ পোষণ ক'রে তিনি 
লিখেছিলেন, “বয়স যাদের কম, তাদের নতুন আকাঙ্খা, ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও তার 
সঙ্গে একট! শুদ্ধ মন নিয়ে সত্য সত্য সাহিত্য তারা রচন1 করবেন, সাহিত্যের 
উন্নতি করবেন । বাংল৷ ভাষায় বড় জিনিস লিখে যাবেন, আস্তরিক চে দিয়ে 
সাহিত্য রচনা করবেন ।; 

সাহিত্য হ্ষ্টির প্রাথমিক দায়িত্ব সম্পর্কে শরৎচন্দ্র উপদেশ দিয়ে গেছেন 


৭৭ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিস্তয. 


কোন এক চিঠিতে, প্যাহার! লিখিতে জানে না, অর্থাৎ যাহাদের লেখার পরখ 
হয় নাই, তা তাহার! যত বড়ই হোক, না জানিয়। তাহাদের দীর্ঘ লেখা 
ছাপিবার অনেক ছঃখ। ইহারা মনে করে সব কথাই বুঝি বল! চাই-ই। 
যা দেখে, যা শোনে, য! হয়, মনে করে সমন্তই লোককে দেখানো৷ শোনান 
দরকার । যারা ছবি আকিতে জানে না, তারা যেমন তুলি হাতে করিয়া 
মনে করে যা! চোখের সামনে দেখি সবই আকিয়া ফেলি। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় 
সেই-ই শেষে টের পায়__তা৷ নয়। অনেক বড জিনিষ বাদ দিতে হয়, অনেক 
বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে হয়-_তবে ছবি হয়। বলা বা আকার চেয়ে ন1 
বলা, না আকা ঢের শক্ত । অনেক আত্মপংযম, অনেক লোভ দমন করিতে 
হয, তবেই সত্যিকারের বলা এবং আকা হয ।১১ 
এ ছাড়াও সাহিত্য রচনার কৌশল সম্পর্কে শরৎচন্দ্র উপদেশ দিয়ে চিঠি 
লিখেছেন তার কোন এক শুভাকাঙ্বীকে । দেই চিঠির বিষয়বস্ত থেকে নবীন 
সাহিত্যিকরা অনায়াসে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে পারবেন । 
শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, “সাহিত্য রচনার কৌশলটাও আয়ত্ত কর] চাই,...নইলে 
শুধু শ্রধু নিজের অনুভূতি মাত্র সম্বল করেই কাজ হবে না। কিন্তু আমি এই 
ব্যবসাই ত করি, ঠিক জানি এটুকু শিখিয়ে দিতে আমার বেশি দেরি 
লাগবে না। কতটুকু লিখতে হয়, কোনট৷ বাদ দিতে হয়, কোন্টা চেপে 
যেতে হয-_ 
ঘটে যা তা সব সত্য নয়, 
কবি তৰ মনভূমি, রামের জন্মস্থান 
অযোধ্যার চেয়ে সত্য জেনে]। 
এতবড় সত্য কথা আর নেই। যত ঘটন। ঘটে, তার সবটুকৃত লিখতে 
নেই--কতক পরিস্ফুট করে বলা কতক ইঙ্গিতে সার, কতক পাঠকের মুখ দিয়ে 
বলিষে নেওয়! ।৮২ 
শরৎচন্দ্র সাহিত্য হ্ট্টির যে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন--সেই গভীর 
অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই তিনি বহু উপদেশ দিয়ে গেছেন নতুন লেখকদের 


১ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ১২৫ 
২ শবৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ ১৯৭ 


গে 


নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচচ্জ 


উদ্দেশ ক'রে । এর থেকেও নবীন সাহিত্যিকরা অনায়াসেই সাহিত্যরচনার 
কৌশ্বল সম্পর্কে বহু তথ্য গ্রহণ করতে পারেন । 

সাহিত্য রচনার ক্ষেঞ্জে কোন একটি ঘটনার বিষরবস্ত কতখানি সাহিত্যে 
স্থান দেওয়া যাবে এবং কতখানি গ্রন্থকার নিজের মধ্যে বিষয়টিকে সীমাবদ্ধ 
রাখবেন_-সে সম্পর্কেও তিনি পরিষ্কার একটা নির্দেশ দিয়েছেন । তিনি 
লিখেছেন, “রচনায় অধ্যায় ভাগ করিতে হয় এন্রং গ্রস্থকারের মুখে রচনার 
বিষয়ট। চোদ্দ 'আনা ন! দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে 
তাছা পারা যায় না, সেইখানেই কেবল গ্রস্থকারের মুখের কথায় পাঠকের 
ধৈর্ধযচ্যুতি হয় না । আর একটা কথা এই যে, বেশি খু"টিনাটি লইযা! আপনাকে 
এবং পাঠককে কাহাকেও ছুঃখ দেওয়া কর্তব্য নয়। অনেক জিনিষ তাহাদের 
কল্পনার জন্য ফেলিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু কতটা পাঠকেরা সম্পূর্ণ করিয়া 
লইবে-_-এই জিনিসটা শিক্ষা সাপেক্ষ এবং বুদ্ধি সাপেক্ষও বটে ।*৯ 

নতুন লেখকরা তাদের রচনার বিষয়বস্তুর মধ্যে অতীত দিনের ইতিহ।সটিকে 
সবচেষে বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন । কিন্তু অতীত দিনের ইতিহাসের উপর 
গুরুত্ব দিলেই রচন[টির শ্রেষটত্ব বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যেতে পারে! তাই তিনি 
অতীত দিনের ইতিহাসটিকে সবচেয়ে সামান্য কথায় বর্ণনা করে দিতে বলেছেন। 
তিনি এ সম্পর্কে লিখেছেন, "অতীত দিনের ইতিহাঁলটা যতট] সংক্ষেপে সারিতে 
পারা যায়__সারা আবশ্টক, কারণ একথ! মনে রাখিতেই হইবে-বইযের মধ্যে 
আর সে আসিবে না, স্থতরাং তাঁহার চরিত্র ফুটাইযা তুলিবার খুব বেনী 
প্রয়োজন হয় না।২ 

এ ছাড়া গল্পের প্লটের ওপরেও তিনি জোর দিতে নিষেধ করেছেন । 
প্রথমেই গল্পের প্লট নিষে মাথা ঘামাতে গেলেই-__গল্প ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে-_ 
এই ছিল তাঁর ধারণা । কতটুকু প্লট লেখার জন্তে প্রযোজন হতে পারে-_সে 
সম্পর্কে তিনি লিখেছেন, «...গল্প লিখিতে গিষা প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার 
প্রতিই অতিরিক্ত মন দেবার দরকার নেই৷ যে যে লোক তোমার বইয়ে থাকিবে, 
প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা! নিজের মধ্যে স্পট করিয়া লইতে হয় ।”৩ 


নিস স্নপত 
২ শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র, পৃঃ২*৫ 
৩ শরচন্ত্রের চিঠিপত্র, পৃঃ২১৫ 








৭৪ 


শরৎচন্জ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


প্লট সম্পর্কে অপরকে উপদেশ দেওয়! ছাড়। নিজের অভিজ্ঞতা! থেকে তিনি 
বলেছেন, 'অন্ঠান্ত গ্রস্থকারদের যা নিয়ে বিপদ--প্লট পায়না-_সেই প্লট সম্বন্ধে 
আমাকে কোনোদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিঞ্র ঠিক করিয়া 
নিই, তাহাদিগকে ফোটাবার জন্তে যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে। 
মনের পরশ বলিয়া একটি জিনিস আছে, তাহাতে প্লট কিছু নাই । আসল জিনিস 
কতকগুলি চরিক্র_-তাকে ফোটাবার জন্ত প্লটের দরকার, তখন পারিপাশ্বিক 
অবস্থ।৷ আনিয়া! যোগ করিতে হয়, সেসব-_-আপনি আসিয়া পড়ে ।”১ 

কিন্তু সব সত্বেও নতুন লেখকদের ধের্ধের পরীক্ষা! দিতে হয়। বহুদিন ধরে” 
কঠোর পরিশ্রমের পরই আসে এই সার্থকতা । কিন্তু নবীন লেখকরা এতখানি 
ধৈর্ধের পরীক্ষায় অনেক সমম অকৃতকার্ধ হয়ে পড়েন । শরৎচন্দ্র নিজের জীবনের 
মধ্যেও ঠিক এই জিনিসট্রিরই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন | কেন ন1 সাহিত্যের 
আসরে তারও প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছিল অনেক পরে। তাই তিনি নতুন 
লেখকদের প্রতি দ্সেহের সঙ্গে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, 'অনেক দুঃখ অনেক কষ্ট 
করিতে হয, অসহিষু হইলে হয না! এ জিনিস এত দুঃখ এত পরিশ্রমের 
বলিয়াই ইহর এত যূল্য। অনেক পরিশ্রমই বুথ যায় বলিষা! প্রথমে মনে হয 
বটে, কিন্তু কোন পরিশ্রমই কোনদিন রানিং নষ্ট হয় না--আর একভাবে 
ফিরিযা আসে ।১২ 

সাহিত্য রচনার প্রথম পদক্ষেপে খুটিনাটি বিষয সম্পর্কে নবীন 
সাহিত্যিকের কাছে এগুলি তিনি তুলে ধরেছিলেন পরম স্েহ ও প্রীতির সঙ্গে । 
এবারে তিনি আলোচন। করেছেন, সাহিত্যের বিষয়বস্ত কি হবে তা নিয়ে। 
জীবনের সঙ্গে যোগ রাখতেই হবে--তবে সাহিত্য হৃট্টি হবে। এর সঙ্গে 
জীবনের পেই বিচিত্র বাস্তবকে কল্পনার আগুনে পুড়িয়ে তার খাদ বাদ দিয়ে 
দিতে হবে। তা না হলে তা হয়ত সাহিত্য হয়ে উঠবে না--হয়ে উঠবে নিছক 
ইতিহাস। তাছাড়া সাহিত্যের কাজই তো! হবে ব্যক্তির জীবনে ও সমাজের 
জীবনে য1 কিছু ঘটছে তাকে রসের বন্তততে পরিণত করা. জীবনের সীম।হীন, 
বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে সকলের সামনে ধরে দেওয়]। 


টি 


১ শরচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২১৫ 
২ শরৎচন্রেব চিঠিপত্র, পৃঃ ১৯৪ 


৮৩ 


নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচঞ্জ 


কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে তিনি দেখেছিলেন কতিপয় প্রতিভাবান, তরুণ 
সাহিত্যিক গতানুগতিক ধারায় সাহিত্য রচনা ক'রে চলেছেন। সাহিত্যোর 
ক্ষেত্রে তিনি যে বাস্তববাদী সাহিত্য রচনা! করার জন্যে নবীন লেখকদের 
কাছে আশ! ক'রেছিলেন--কার্ধতঃ তিনি দেখলেন, তা হচ্ছে না। তাই 
নবীন সাহিত্যিকদের এই ব্যর্থতার কারণ সম্পকে অনুসন্ধান করেছিলেন । 
নবীন সাহিত্যিকরা অবশ্ত দুঃখের সঙ্গে তাকে জানিয়েছিলেন যে, তাদের আর 
০076 নেই এবং রসরচনা বা সাহিত্য রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র তারা পান ন]। 
অর্থাৎ সাহিত্যের বিষয়বন্থর ক্ষেত্রে তার। পুরানো গণ্ডীতেই আবদ্ধ থেকে 
গেছেন। 

এদের এই সমন্তায় শরৎচন্দ্র আলোকপাত করে, সাহিত্যের বিষয়বস্ত 
সম্পর্কে বলেছিলেন, "কেবল একট! ব্যাপারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। 
অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ-_এতে ক্রুটি বিচ্যুতি, অভাব- 
অভিযোগ অনেক থাকতে পারে। বেদনার কিআর কোন বস্ত দেখতে পাও 
ন1? মানব জীবন, সমস্ত সংসার, এত বড় পরাধীন জাতি, এ সব ত রয়েছে, 
এর বেদনা কি তোমর! অন্থভব কর না? আমরা! সব চাইতে দরিদ্র, আমাদের 
মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ক্রটি আছে--এসব নিয়ে 
তোমর] কাজ কর না কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের লাগে না? 
এর জন্যে প্রাণটা কাদে না কি?” 

আরও পরিষ্কার করে নতুন সাহিত্যিকদের কাছে, সাহিত্য রচনার ধারা। 
কোন্‌ পথে চলবে-_তারই নুম্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, তার কোন এক ভাষণে। 
বলেছিলেন, '্যারা বলেন আর্ট ফর আর্টস সেক__আমি সে দলে নাই। দেশের 
আথিক অবস্থ। শোচনীয়, যুবকেরা। বেকার, মেয়েদের দুঃখ-দুর্ঘশার অস্ত নেই-_- 
এ অবস্থায় লেখার ধারা কোন পথে চলবে-__তা চিন্তা করার দিন এসেছে । আমি' 
আমার লেখার ভেতর দিয়ে কোন সমাধানই করিনি, শুধু গলদগুলে দেখিয়েছি । 
আমি সাহিত্য সাধনার ব্রত নিয়েছি ছুঃখের ভেতর দিয়ে। সোজ] কথাক়। 
গলদ ও দুঃখকে ব্যক্ত করেছি। আশা করি নতুন লেখকর৷ এই ব্যথার 


১ শরৎন্ত্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ২৩৭ 


৬ | ৮১ 


শরৎচন্দ্র ঃ সাঁমতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


স্থানগুলোকে ভাল করে তুলবেন, সত্যিকারের সমাধানের জন্য চিন্তাধার! 
দেবেন ।*১ ৃ 

সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে তিনি প্রসঙ্গত বলেছিলেন যে, সমাজ 
বাস্তবতাকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা হয় না। এ ব্যাপারে তিনি রুশ 
সাহিত্যকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন । তাই সাহিত্যে সমাজ বাস্তবতা 
সম্পর্কে তিনি ঘোষণ! করেছিলেন, “এই আভিশপ্ত, অশেষ ছুঃখের দেশে, নিজের 
অভিমান বিসঙ্জন দিয়ে রুশ সাহিত্যের মত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের 
স্তরে নেমে গিয়ে তাদের স্থখ, ছুঃখ বেদনার মাঝখানে দাড়াতে পারবে, সেদিন 
এই সাহিত্য সাধনা কেবল স্বদেশে নয়, বিশ্ব-সাহিত্যেও আপনার স্থান করে 
নিতে পারবে ।'* 

আবার অন্তিকে সাহিত্যে বাস্তবতার দাবী সম্পর্কে আলোচন! প্রসঙ্গে 
শরৎচন্দ্র বলেছেন, “সত্যি জিনিষটাই সাহিত্য নয়। সংসারে অনেক ব্যাপার 
আছে ঘ। সত্যি কিন্ত সাহিত্য নয়। আমার বলবার কথা এই যে, সতি)ট। যেন 
বনেদের মত মাটন নীচে থাকে এবং তাহলে তার উপরে যে সৌধটা গড়ে 
তুলবে! কল্পন1 দিয়ে-_-মেট। সহজে ডুবে যাবে না ।”৩ 

এ সম্পর্কে গভীর অনুভূতির সঙ্গে আরও এক জাযগায তিনি বলেছেন, 
“বাস্তব অবস্থাকে আমি উপেক্ষা করছিনে, কিন্তু বাস্তন ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে 
কত ব্যাথ৷ কত সহাস্থুভুর্তি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড 


হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি ।%8 
সাহিত্যে বাস্তবতা ছাড়া সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক নীতির সম্বন্ধ কি-_ 


তারই প্রদঙ্ষে শরৎচন্দ্র আলোকপাত করেছেন । সাহিত) আপলে সমাজের 
প্রচলিত নীতির গণ্তীর মধ্যে আপনাকে কিছুতেই বন্দী রাখতে পারে না। 
সাহিত্যের সঙ্গে সামাজিক নীতির কোন সন্বন্ধই নেই। 

তাই সমাজের শ্রচলিত বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণ। করে, নবীন 


১ দেশঃ ভাত, ১৩৬৩, পৃঃ ৪২৯ 

' ২ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৯৩ 
৩ শরখচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনাবলী, পৃঃ ৩*৩ 
৪ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৭৮ 


৬১৫ 


নবীন আাহিত্যিকদের প্রতি শরৎচন্ু 


সাহিত্যিকের] যখন সাহিত্য রচন। করে চলেছিলেন তখন একদূল সমালোচক 
ও সাহিত্যিক অভিযোগ এনেছিলেন যে, বাংল। সাহিতা অধংপাতের দিকে 
নেমে চলেছে। তাদের অভিযোগ ছিল নবীন সাহিত্যিকদের লেখায় 
নরনারীর ভালবাসার মধ্যে দুর্নাতিই স্থান পেয়েছে তদশী, অর্থাৎ তথাকথিত 
সতীত্বের মহিমা প্রচার কর] থেকে নবীন সাহিত্যিকের! বিরত থেকেছেন । 

এই অপপ্রচারে শরৎচন্দ্র ব্যথিত হয়ে নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি সহান্তৃতি 
প্রকাশ করে লিখেছিলেন, 'নবীন লেখকদের প্রতি আমার আস্তরিক ম্মেহ এবং 
টান আছে। তাদের ভুলচুক হয় জানি, কিন্তু তাই ঝলে তাদের লোকসমাজে 
অশ্রদ্ধেয় প্রতিপন্ন করলে আমার অত্যন্ত বাথা.লাগে। তা ছাড়া কত বড় 
অন্তযয় অপবাদ তাদের দেও! হয়, যখন ইঙ্গিত করা হয়, এর! গরীব বলেই 
এই সব নোংর। ব্যাপার ঘণাটাথণাটি করে অর্থ রোজগার করতে চায়। আমি 
ভাল করেই জানি বিরুদ্ধ দলের লোকেরা এই রকমেই কথা বলে 
বেড়ায় ।১১ 

“আর্ট ফর আর্টস সেকে'র পুজানী ছিলেন ন1 শরৎচন্দ্র। তাই তিনি 
নবীন সাহিত্যিকদের সম্পর্কে কুস| প্রচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে এসেছিলেন । 
শুধু নবীন সাহিত্যিকদের প্রতি ব্যথিত হয়ে সহান্তৃতিই প্রকাশ করেন নি; 
সেই সঙ্গে তিনি সাহিত্যে আর্ট ও দুর্নীতি সম্পর্কে জোরালো ভাষায় বলেছিলেন, 
'সতীত্বের মহিমা প্রচারই হয়ে উঠেছে বিশ্তদ্ধ সাহিত্য। কিন্তু এই 
[008888 চালানোর কাজটাকেই নবীন সাহিত্যিক যদি তার সাহিত্য 
সাধনার সর্ধপ্রধান কর্তব্য বলে গ্রহণ করতে ন। পেরে থাকে, ত তার কুৎসা! 
করা চলে না ;..একনিষ্ঠ প্রেমের মর্ধযাদা নবীন সাহিত্যিক বোঝে, এর প্রতি 
তার সম্মান ও শ্রদ্ধার অবধি নেই, কিন্তু সে সইতে যা পারে পা, সে এর নাম 
করে ফাকি। তার মনে হয় এই ফাকির ফাকি দিয়েই ভবিষ্তৎ ধংশধরের। যে 
অসত্য তাদের আত্মায় সংক্রমিত ক'রে নিষে জন্মগ্রহণ করে, সেই তাদের সমস্ত 
জীবন ধরে ভীরু, কপট, নিষ্র ও মিখ্যাচারী ক'রে তোলে। স্থবিধা ও 
প্রয়োজনের অন্থরোধে সংসারে“অনেক মিথ্যাকেই হয়ত সত্য বলে চালাতে 
হয়, কিন্তু সেই অজুহাতে জাতির সাহিত্যকেও কলুষিত ক'রে তোলার মত 


১ শরৎচন্তরের চিঠিপত্র, পৃঃ ২৭৪ 


৮৩ 


শরৎচন্দ্র; সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


পাপ অল্পই আছে । আপাত প্রয়োজন যাই থাক, সেই সংকীর্ণ গণ্তী হতে 
একে মুক্তি দিতেই হবে। সাহিত্য জাতীয় এই্বর্য ; এরখর্্য প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত | বর্তমানের দৈনন্দিন প্রয়োজনে তাকে যে ভাঙ্গিয়ে খাওয়া চলে 
না, একথ| কোন মতেই ভোলা উচিত নয় ।১১ 

এর পরেও অতি দামী একটি কথা! শরংচন্জু বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, 
“উপন্যাসের চরিত্র শুধু উপন্যাপের আইনেই মরতে পারে-_নীতির চোখ 
রাঙ্গানিতে তার মরা চলে না।*২ এই কবাগুপিই হোল যিনি যথার্থ রসআঅষ্টা 
তার কথা, শিল্পীর কথা, সাহিত্যিকের কথা । 

পরিশেষে, আগামী কালের সাহিত্য স্থত্টি সম্পর্কে নবীন লেখকদের কাছে 
বছ আশ] ভরলা পোষণ করে তিনি দাবী জানিয়ে গেছেন, 'আরও একটা কথা 
মনে ছিলে৷ সে অতি আধুনিক সাহিত্য । ভেবেছিলাম এই দিকে একট! 
ইসারা রেখে যাবো । বুভো৷ হয়েছি, লেখার শক্তি অন্তগত প্রায়, তবু 
ভাবীকালের তোমরা এই আভাসটুকু হয়ত্ত পাবে যে নোঙর না করেও অত্তি 
আধুনিক সাহিত্য লেখা চলে। কেবল কোমল পেলব রসাহুভূতিই নয়, 
100611৩00এর বলকারক আহাধ্য পরিবেশন করাও আধুনিক কালের রম 
সাহিত্যের একটা বড় কাজ । এর পরে তোমরাও যখন লিখবে, তোমাদেরও 
অনেক পড়তে হবে, অনেক চিন্তা করতে হবে। শ্ধু চিত্তবিনোদনের হাকা 
ভাবটুকু বয়ে দিলেই অব্যাহতি পাবে না।; 

জানিনা, শরৎচজ্জের এই উপদেশ আজকের নবীন সাহিত্যিকদের কতখানি 
কাজে লাগবে? 


ই 1৯. 


স্ব 


রং 


১ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৯১ 
২ স্বদেশ ও সাহিত্য, পৃঃ ৭৯ 


৮৪ 





শরৎচন্দ্র ও ভাগ্/-বিড়ম্িত লেখক-সম্প্রদায় 


«এই যে সব সাহিত্যিক দেশের জন্য প্রাণপণ করেছেন, তাদের পুরস্কার 
হয়েছে শুধু লাঞ্ছনা আর দারিদ্র। প্রতৃত ধন-সম্পত্তি অর্জন করে বিত্শালী 
হ'তে তাঁর! চান না, তীর! চান শুধু একটুখানি শ্বচ্ছন্দ জীবন, সর্বনাশ! দারিজ্োর 
নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্তি, তারা চান শুধু নিশ্চিন্ত নির্ভাবনায় লিখবার মত 
একটুখানি অনুকূল আবহাওয়া, অথচ তারা তাও পান না। আজীবন শুধু 
ভাগ্য-বিড়ঘিত হয়েই তাদের কাটাতে হয়, যাদের কল্যাণ-কামনায় তারা 
জীবন উৎসর্গ করলে, তারা একবার সেদিকে ফিরেও তাকায় না”--শরৎচন্ত 
একথা লিখেছিলেন আমাদের দেশের ভাগা-বিড়স্বিত লেখক সম্প্রদায়কে উদ্দেট 
ক'রে। কেননা, এই সময় নতুন সাহিত্যিকদের সাহিত্য স্থষ্টীর প্রতি কটুক্তি 
বর্ষণ ক'রে একদল সাহিত্যিক ও সমালোচকরা! নিন্দায় মুখর হ'য়ে উঠেছিলেন । 
তাদের জবাবে নতুন সাহিত্যিকদের স্বপক্ষে শরৎচন্দ্র তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর 
মাধ্যমে প্রতিবাদের ঢেউ তুলেছেন । নতুন সাহিত্যিকদের মধ্যে উৎসাহ 
আর উদ্দীপনার অস্ত নেই? সামতাবেড়ের বাড়ী সাহিত্যিকদের তীর্থক্ষেত্র 
তখন। সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নিয়ে আলোচনার উদ্দেশে, কখনও বা 
নিজেদের লেখা সম্পর্কে তাঁর মতামত গ্রহণের উদ্দেশ্তে বহু সাহিত্যিকই 
শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে এসেছিলেন । আর এসেছিলেন পত্রিকার 
সম্পাদকরা--তাদের পত্রিকার জন্তে লেখা দেবার প্রার্থনা নিয়ে। ধারা 
সামতাবেড়ে এসেছিলেন, তাপের মধ্যে নাম করা যেতে পারে “বিচিত্রা'র 
সম্পাদক উপেন গাঙ্গুলী, 'বঙ্গবাণী'র সম্পাদক কুমুদবাবু, “কালিকলমে'র 


৮৫ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


সম্পাদক মূরলীধর বন্থ, "বাতায়ন, সম্পাদক অবিনাশ ঘোষাল ; সাহিতি)কদের 
মধ্যে ছিলেন, চাকু বন্দ্যোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্থরেন গাঙ্গুলী, নরেন্দ্র 
দেব, রাধারাণী দেবী, দিলীপকুমার রাষ, হরেক মুখোপাধ্যায়, মনোজ বন্ধ, 
অসমঞ্জ মুখোপাধাধ, অচিস্তাকুমার লেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্র 
মিত্র এবং এমনি আরও যে কত শিল্পী-সাহিত্যিকর] সামতাবেড়ে এসেছিলেন 
তার হিসাব কে রেখেছে ? ও 

দেশের নবীন আর প্রবীন সাহিত্যিকের] শুধু সামতাঁবেডের বাড়ীতেই 
আসতেন না, মাঝে মাঝে চিঠিপত্রে খোজ খবরও নিতেন। নিজেদের লেখা 
বই উপহার দিতেন আর সেই সক্ষে মতামত দেবাব অনুরোধ জানিয়ে পত্র 
দিতেন । মহিলা সাহিত্যিক আশালতা৷ সিংহ চিঠি লিখেছেন, “আমার প্রথম 
উপন্থ/সখানি আপনার ঠিকানাম পাঠালুম্ । যদ্দি অসীম কাজের মাঝে কোন 
একটুখানি সমষে গল্পটা পডে ভালোমন্দের কথ! গুটি পাচ ছয লাইন লিখে দেন, 
খুব খুলী হবো । আপনার কাছে সাহস, করে হযতো৷ কখনই লিখতে 
পারতুম না, কিন্তু মণ্টুনার মুখে আপনার কথা এত মধুর করে এতবার 
শুনেছি যে, সে ভয় ভাঙ্গতেও বেশী দৈরী হয় নাই ।”১ 

নরেন দেব পাঠিষেছিলেন তাঁর খেলার পুতুল। শরতচন্ত্র প্রাপ্তি 
স্বীকার করে লিখেছেন, £কাল ডাকে তোমার খেলার পুতুল এসে পৌছেছে, 
কাল রাত্রেই ৭০৮০ পাতা পডেছি এবং বাকিটুকু আজ পড়ে ফেলবো স্থির 
করে রেখেছি-."।, 

দিলীপকৃম।র রায় ওরফে মণ্টু তার পাওুলিপিও শরৎচন্দ্র কাছে 
দিয়েছেন অবপর সমযে তা সংশোধন ক'রে দেবার জন্তে। এমনি এক 
পাগুলিপি সংরক্ষিত আছে হাওডা জেলায় বাগনানের নবাসন গ্রামের প্রত্বতত্ 
ও লোকশিল্লের সংগ্রহশালা 'আনন্দনিকেতন কীতিশ।লায়'। দিলীপ 
বাবুর দেই পাওুলিপিটি আধুনিক সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে লেখা একটি প্রহসন 
_-'জলাতঙ্কে প্রেমবীজ” | 

এই পাতুলিপিটি ছাঁপ! হয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হযেছে কিন৷ জানা 


১ পত্রটি শরৎ স্মতি.গ্রস্থাগারে ( পাণিত্রাস ) সংরাক্ষত 


ল্৬ 


শরৎচন্দ্র ও ভাগা বিড়দ্িত লেখক সম্প্রদায় 


নেই। তবে তাতে শরৎচন্দ্র যে সামানাটুকু মন্তবা রেখে গেছেন তা সে সময়ে 
দু'দল সাহিত্যরথীদের সংগ্রাম কাহিনীর আভাষ মান্র। 
দিলীপকুম।র রায় এ প্রহমনের উৎসর্গ পৃ্ঠায যে কথা লিখেছিলেন £ 
উদীষমাণ তরুণ সাহিত্যিক, বহুমুখী ওতন্যায় দীপ্ত, সর্ব্ব বিষষে 
স্বকীয়তা ধার হ্বভাবসিদ্ধ_-সেই গল্পলেখক, শ্পন্থাসিক, গ্রবন্ধকার, 
নাট্যরসিক, সমালোচক ও সর্বোপরি কবি বুদ্ধদেব বন্থকে সাদরে-_ 
প্রতিভা প্রীতি মুগ্ধ 
মাঘা পু'ণমা, ১৩৩৮, পণ্ডিচেরি | শ্রীদিলীপকুমার রা, 
এই উৎসর্গ পাঙাতেই শরৎচন্দ্রের মন্তব্য লেখা । এটা তার ন্েহাশীধাদ 
ন] বঙ্গে কি, বিষ না অমৃত-_-তা সমালোচকদের বিচার্ধ । শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, 
“মণ্টু, এই লেখাট্রকুতে তোমার বিদ্বেষ বুদ্ধিহীন বিশ্তদ্ধ মনের পরিচয পাই, 
কিন্তু এ যে, তোমার অনেক সাহিত্যিক বন্ধুকে প্রায় ক্ষেপিয়ে তুলবে । শ'। 
শরংচন্ত্র ৫ সময়ের কিছু কিছু সাহিত্যিকের লেখা সম্পর্কে বিব্ূপ 
মনোভাবাপন্ন ছিলেন। তার আপত্তির বারণ ছিল: “যৌন সম্বন্ধ নিষে 
তারা এমন একট! গোলমাল করছে যে, তাদের লেখা সাহিত্য পদবাচ্য কিনা 
সন্দে। এ সমস্ত লেখার অধিকাংশই বাহির থেকে আমদানী ঝরা । নিজের' 
অভিজ্ঞতা নেই তাই পরের ধার করা জিনিষ চালাতে গিষে একটা বিশ্রী কা 
করে তূলেছে।, স্থতরাং শরৎচন্দ্রের এ মন্তব্য সেই পুরোনো! দিনের “রজনী 
হুল উততলার' গল্প-লেখক বুদ্ধদেব বন্ধ, 'শনিবারের চিঠি”, “কল্লোল” আর 
“কালিকলম'কে কেন্জর করে লেখা । সাহিত্যের রীতি-নীতি নিয়ে পক্ষ-বিপক্ষের, 
শ্লীল-অশ্লীলের ও ধর্ম-নীতির বাদান্থবাদ--অথচ তারই মধো দিলীপকুমার 
রায় ও বুদ্ধদেব বন্থুর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন । অন্ঠদিকে শরৎচন্দ্র একসময় 
এই সাহিত্যের ধর্মযুদ্ধে নিজের ভূমিকা নিয়ে সমালোচন] করেছিলেন, 
“আধুনিক সাহিত্যপেবীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি বহু কুৰাক্য বধিত হইয়াছে । ব্ধণ 
করার পুণ্য কর্মে ধ'হাঁর। নিযুক্ত আমিও তাহাদের একজন । “শনিবারের 
চিঠি'র পাতায় তাহার প্রমাণ আছে।, তবে তার এ উক্তির উর্ধেও বলা 
যেতে পারে, নতুন সাহিত্যিকদের প্রতি তার সঙ্গেহে আন্তরিকতার যে অভাৰ 
ছিল না--একথা তার বিভিন্ন প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে । 


৮৭ 





৬ 


শরৎসাহিত্য ও একটি নীতিবিরুদ্ধ পাঠ্য 


শরৎচন্দ্র যেদিন বঙ্গভাষার সাহিত্যমপ্দিরে প্রবেশ করেছিলেন, সেদিন 
তাঁর যাত্র/পথ কুম্থমাস্তীর্ণ ছিল না। তার সৃষ্ট সাহিত্য সম্পর্কে যে সব বিকুদ্ধ 
সমালোচন। হয়েছিল, সেইসব অসার-প্রবল যুক্তিকে খণ্ডন করার জন্যে কখনও 
বা তিনি ছু'একটি ভাবপ্রবণ লেখা লেখেন নি এমন নয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
তিনি ছিলেন মৌন। তার সাহিত্য সম্পর্কে বিরুদ্ধ সমালোচন। ছাড়াও, 
অন্যদিকে তার ব্যক্তিগত জীবন ও অভীত জীবনপ্রণালী সম্পর্কেও যে সন্দেহ, 
যে সংশয় এবং“যে সব তীব্র বিষোদগার করা হয়েছিল--তার সমগ্র বিবরণ 
সংগ্রহ করলে লজ্জায*অধোবদন হতে হয়। 

দেখ। যায়, বাণীর বরপুত্র হিপাবে শুধু কলমি বাগিয়ে তার লেখনী চাঁলন। 
করেই তিনি ক্ষান্ত হননি। তাই বোধ হয়, তার বিরুদ্ধে এত সমালোচন। 
এবং এত পুগ্রীভূত ক্ষোভ। তিনি মানুষের দরবারে এসে সামিল হয়েছিলেন 
এইপৰ অবিচার, কুবিচার, মিথিচার আর ছুঃসহ-মুবিচারের বিরুদ্ধে । কেননা, 
বিদেশ কোম্পানীর লুটতরাজ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে লিখিতভাবে প্রতিবাদ 
ও সমর্থন জানিয়েছিলেন বলেই আদালতের যিথ্যে সাক্ষীতে তাকে হেয় কর! 
হয়েছিল।১৯ গ্রাম্য সমাজপতিদের রক্তচক্ষৃতে তার ভয় ধরেনি বলেই তার 
স্থাবর সম্পত্তি মিথ্যে অজুহাতে ক্রোক করে তাঁকে অপরস্থ করতে চাওয়! 
হয়েছিল।২ ক্ষুদে গ্রাম্য জমিদারের দাপট থেকে অসহায় গ্রামবাসীদের রক্ষা 





১ 'শরৎচন্র ; স্বদেশী জাহাজ কোম্পানী ও একটি আবেদন' অধ্যাঃ দ্রষ্ধ্য 
২ “শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন' অধ্যায় ডরষ্টব্য। 


এ 


শরৎসাহিতা ও একটি নীতিবিরুদ্ধ পাঠ্য 


করার জন্তে তাকে অপমানিত হতে হয়েছিল ।১ এমনকি একবার কোন এক 
শরৎচন্্র চট্টোপাধ্যায় নামে জনৈক ব্যক্তি টাক! আত্মপাখএর অভিযোগে অভিযুক্ত 
বলে খবরের কাগজে এঁ মালার বিবরণ পাঠ করে কেউ মন্তব্য করেছিলেন-- 
“এই সেই নভেল লিখিয়ে শরৎচন্দ্র।২ তার উপগ্ন'গগের নারিকা-চরিত্রে শ্লীল- 
অশ্লীল প্রসঙ্গে বহুল প্রচারিত এক সংবাদপত্রে তাঁকে 'অর্ধবন্দিত সাহিত্য সম্াট' 
নামে আখ্যা দিয়ে লেখা হযেছিল ঃ “অধ্ধবন্দিত সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্দ্র অস্পৃশ্ঠত। 
বর্জনের জন্য «এবার রুখিযা দীড়াইয়াছেন। তিনি পুজার ছুটিতে কোথাও 
ন1 গিয়া, কালীঘাট হইতে রাজাবাজার পর্যন্ত বত বস্তি আর চাকরাণী পাড় 
ঘুরিয়। সোমত্ত বয়সের ঝিদিগকে “চরিত্রহীন” তক্ত্রোন্ত “সাবিত্রী ব্রত” 
দিতেছেন। তাহার সঙ্গে আছেন কিরন্ময়ী--অচলা-_কমল। গুভূতি দুহিতাগণ, 
নরেশবাবুর মানসী কন্তা শুভাও আসিয়া যোগ দিয়াছে ।,৩ মুসলিম জীবন- 
চরিত্র নিয়ে লেখা "মহেশ" গল্পে গো-হত্যার অভিযোগে জনৈক হিন্দু জমিদার 
রক্তচক্ষু হয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে প্রজা ক্ষেপানোর অভিযোগও তার বিরুদ্ধে 
এনেছিলেন ।৪ অন্যদিকে এ হিন্দু মুরুবিবর মত আবার মুসলমান মাতব্বররাও 
এ গল্পে তার বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বলেছিলেন যে, ইসলামধর্মী কোন 
ব্যক্তির অন্ঠায়-অবিচার যেন কোন পড়ার বইয়ে না ছাপা হয়।৫ 
উল্লেখিত এসব কাহিনী আমাদের অনেকেরই হয়ত জান]। কিন্তু শত 
অপচেষ্টাতেও তার যাত্র/র গতি কোনদিন রুদ্ধ কর যায়নি । এছাড়াও, শরৎচন্দ্র 
ভাগ্যে অন্ত বিড়ম্বনাও জুটেছে। সেই অজ্ঞাত ও বিশ্বৃত কাহিনীর তর্ক-বিতর্ক 
ও বাদ-বিতগ্ডার সমগ্র পরিচয়টি তুলে ধর! হলে একান্তই জানতে পারা যাবে 
সেকালের নীতিবাগীশদের সাহিত্য সমালোচনার বিচারে তাঁর অপদস্থ হওয়ার 
ইতিহাপ। এ ইতিহাসের পিছনে আছে, তাঁর বিখ্যাত শ্্রীকান্ত-ইন্ নাথ 
পর্বের নিশীথ অভিযান কাহিনী ছাত্রদের কাছে অপাঠ্য বিবেচনার জন্ত 
আন্দোলন। এ আন্দোলন সে সময়ে শুরু হয়েছিল, “অস্বতবাজার পত্রিকায়, 
“শরৎচন্দ্রের পল্লীজ'বন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
২ সম্মতি পুজ! £ পাচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, শরৎম্থৃতি, 
৩ আনন্দম্‌ £ ৩য় খণ্ড, ১৯৭৬/অথ শরৎচন্দ্র ঃ বর্তমান কাহিনী ও আগামীকালের রাপকণা 
৪ শরতচন্দ্রের রচনাবলী (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়), পৃঃ ৩৫৩ 
শরতচক্রের"রচনাবলী ( গুরুদাস চট্টোপাধ্যার), পৃঃ ৩৫৩ 


টি 


কি 


৮৯ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামত্তাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


আজ থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর আগে ।'- শরৎ্চঞ্জের “তরুণের বিদ্রোহ? 
তখন প্রকাশিত হয়েছে ; “শেষগ্রশ্তয উপন্যাসটিতে তখন শেষ কলমের 
তুলি বোলাতে ব্যস্ত তিনি । ঠিক এই মঘ তথাকথিত এ সংবাদপত্রে ছদ্মনামে 
জনৈক 'অবজারভার' স্তরেকের জবানীতে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকের 
কাছে প্রশ্ন রাখা হয় £ নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি কর্তৃক সম্পাদিত “সাহিত্য 
চয়ন” ( ২য় ভাগ )-এ শরৎচন্দ্র চট্রোপাধ্যাযের লেখ! শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের 
নিশীখ অভিযান গল্পে, মধ্যরাত্রে একটি নিরপরাধ ছেলেকে গ্রলুন্ধ করে মাছ 
চুরির এই ঘটনার বিবরণ কি সরলমতি শিশুদের পক্ষে নৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের' 
জন্যে গৃহীত হবে? আলোচ্য সমালোচক এখানেই শুধু ক্ষান্ত হননি। আরও 
প্রন রেখেছেন যে, শ্রীকাস্ত-ইন্দ্রনাথ অভিযানের মত গল্পে মাছের প্রকৃত 
মালিকদের বিরুদ্ধে 'শ[লার।” কথাটির প্রযোগ শিক্ষক মশাইর। কিভাবে ক্লাসরুমে 
পঠন-পাঠনের সময় উচ্চারণ করবেন? পরিশেষে এ প্রশ্নকারী দায়ী করেছেন 
সে সমযের “টেক্সট বুক কমিটি'কে-াারা বহুলংখ্যক পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে 
“সাহিত্য চষন” অনুমোদন করেছিলেন । ছাজ্দের নৈতিক আদর্শ ও মানপিক 
গঠনে এই প্রবন্ধ যে কতখানি অধঃপাতে শিষে যাঁবে--সেই অন্ভডিযোগই তিনি, 
রেখেছিলেন এই কমিটির কাছে ।১ 


ছাত্রদের নৈতিক চরিত্রের স্থলন ঘটার আশঙ্কাধ 'সাহিত্য চয়ন” সংকলনে 
শরৎচন্দ্রের লেখ। বিশেষ এই গল্পটির বিরুদ্ধে সমালোচনার লক্ষ্য যে কি ছিল, তা 
সহজেই অন্থমান কর। যেতে পারে । বলা বাহুল্য, এ বিষয়ে অন্কুমান করে 
নিতে কষ্ট হয না যে, সে সময়ে স্বুল-পাঠয হিসেবে অনুমোদনের জন্তে উপস্থাপিত 
৭১৪টি বইধের মধ্যে “সাহিত্য চষযন* অন্ছমোদন পাগুয়ায় এই সমালোচনার 
উদ্ভব হুয় এবং এই উপলক্ষে শরৎ লাহিতোর প্রতি কুৎসা রটানোও একট। উদ্দেশ্য 
হযে পভে | বিষষট! এখানেই থেমে থাকেনি | তাই জনৈক চাকুচন্দ্র চক্রবর্তী 
পূর্বোক্ত সমালোচকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছিলেন যে, তরুণদের 
মধ্ো ছুঃসাহসিকত! জাগানোর জন্যেই এই অংশটুকু যদি “সাহিত্য চয়ন'-এ 
নির্বাচিত কর! হয, তাহলে দোষের কি হয়েছে? তিনি যুক্তির অবতারণ। 
করে আরও লিখলেন, বিদ্যাসাগর এবং গান্ধীজীও তে৷ বাল্যকালে পিতামাতার 


১ অমৃতবাজার পত্রিকা” ৪ঠ ডিসেম্বর, ১৯৩০ 


৪ 


শরৎসাহিত্য ও একটি নীতিবিকুদ্ধ পাঠ্য 


অবাধ্য ছিলেন, তাহলে এ'দের শিশুকালের এইসব দুর্বলতার কাহিনী ছাত্রদের 
পাঠ করা তো! একাস্তই অপরাধ । এছাডা রামায়ণ-মহাভারতের মত 
কাহিনীও যখন স্কুলের পাঠ্য তখন এগুলিতেও যেসব নীতিবিরুদ্ধ বিষয়ের 
অবতারণা করা হযেছে--সেই অপরাধে এইসব ধমপুকগুলিকেও তো বাদ 
দিতে হয়।১ 

এ বিষয়ে উল্লেখিত চক্রবর্তী মশাই ছাড়াও ছাত্রছাত্রীরাও প্রতিবাদে সে 
সমযে বেশ মুখর হয়ে উঠেছিল । এদের মধ্যে তখনকার “মিত্র ইনস্টিটিউশন্‌- 
এর জনৈক ছাত্র প্রবোধচন্দ্র ঘোষ শরৎ-সাহিত্যের এই ইন্দ্রনাথ-্রকান্তের 
নিশীথ অভিযান কাহিনীর উল্লেখ করে এ সংবাদপত্রে প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন ।২ 
প্রতিবাদপ্রে তিনি উল্লেখ করলেন, বিখ্যাত উপন্তাসিকের এই লেখার প্রতি ছত্রে 
ছত্রে যৌবনের যে গভীর মর্মবেদনা প্রকাশ পেষেছে, তা বাংলা! সাহিত্যের 
এক মহান স্ট্টি এবং এর সঙ্গে তুলনীয হতে পারে ইংরেজী সাহিত্যের 
“যোহান বোজার"'এর লেখা “গ্রেট হাঙ্গীর'-এর সঙ্গে ৷ ছাত্রটি পরিশেষে 
লিখলেন যে, 'শালার!' কথাটির সঙ্গে বাঙ্গালী ছান্র মাত্রই পরিচিত, কারণ 
এইসব ছাত্রদের মধ্যে কেউ না কেউ কাকুর স্ত্রীর ভাই-_যা শাল] শবে ভূষিত। 

যাইহোক, শরৎ সাহিত্যের বিশেষ এই অংশট্ুকুর জন্তে যে সমালোচন। 
নৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিগর কর] হষেছিল, তারই সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মন্তব্য 
এই প্রসঙ্গে একাস্তই প্রণিধানযোগা । তিনি লিখেছিলেন, “শরৎচন্দ্রের 
শ্রীকান্তের ভ্রমণ-বৃন্তাস্তে' রাত দুপুর ভাগলপুরের গঙ্গামু একট। ডিঙ্গিতে ভেসে 
পড়ার বর্ণনাটি আমার কাছে অতি চমৎকার লেগেছিল। লেখকের শক্তির 
পরিচয এ বর্ণনায় পুরো। ফুটে উঠেছে । ধার কলম এসব দৃশ্ঠের হৃট্ি করেছে, 
তার গ্রতি শ্রদ্ধা হওয়া আমার পক্ষে স্বাভাবিক ।” 

শরৎচন্দ্রকে অপদস্থ করার এই জঘন্ত চক্রান্তের হয়ত এখানেই শেষ। কিন্তু 
এই বাদ-প্রতিবাদে শরৎচন্ত্রের প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল-_তা৷ অবশ্থ জান। যায়নি । 
সংবাদপত্রে এই বাদপ্রতিবাদের আরও ব্ছর ছঃয়েক পরে, শরৎচন্দ্র 
এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন, “..আমার লেখায় দেশ দুর্নীতিতে পরিপূর্ণ 


১ অমৃতবাজার পত্রিকা, ৭ই ডিসেম্বব. ১৯৩০ 
২ এ, ১০ই ডিসেম্বয়, ১৯৩০ 


৯৯ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিতা '. 


হয়ে এলো এবং সনাতন হিন্টু সমাজ জাহান্নামে গেল বলে। যাবার আশঙ্কা 
ছিল, অসহিষ্ণু হয়ে যদি নজির দিয়ে আমি তার জবাব দিতাম। কিন্তু 'সে 
অপকর্ম করিনি_-ভাবতাম আমার সাহিত্য রচনা যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত 
থাকে একদিন না একদিন লোকে বুঝবেই। যাইহোক, যে ছুঃখ নিজে ভোগ 
করেছি সে আর পরকে দিতে চাঁইনে? ।১ 

বোধহয় এই জন্তই শরৎচন্দ্র তার সম্পর্কে এইসব বাদান্থুরাদকে হেলায় 
তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন । প্রখ্যাত সাহিত্য সমালোচক ধূর্জটিপ্রলাদ 
মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছিলেন, ***.এক রবীন্দ্রনাথ 
ছাড়া আমাদের সাহিত্যে আর কারুর অমন বিরুদ্ধ ও মূর্খ সমালোচন! 
সহ করতে হয়নি । কিন্ধু তার সহ করবার শক্তি ছিল অসীম ।” 


£/1111125- 
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১ শরৎচন্দ্রে রচনাবলী, পৃঃ ৩৪১ 
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শরৎ সাহিত্যের পাঠীস্তর £ 
শ্রীকান্ত-৩য় পর্ব এবৎ এবপ্রদাস, 


আধুনিককালের প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের মত শুধু খাতার পাঁতায় ছু' কলম 
লিখেই শরৎচন্্র ক্ষান্ত হননি--সংশোধন ও পরিবর্তন যথেঠঠ করেছেন । তার 
লেখ! যে সব পাুলিপি এখনও ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে সেগুলির লঙ্গে মুদ্রিত 
পুস্তকের লেখা মিলিয়ে দেখলে শরৎচন্দ্রের এই বিশেষ মনীষার পরিচয় পাওয়৷ 
যায়। বোঝা যায়, তার আখ্যানের ভাষা! অধিকতর দ্ছখপাঠ্য করার অঙ্ক 
চেষ্টার অবধি ছিল না। সেদিক থেকে শরৎ সাহিত্যের মূল্য নির্ণয়ে তার রচনার 
এই পাঠাস্তর যথেষ্ট সহায়ক হতে পারে । কিন্তু শরৎ সাহিত্যের পাঠাস্তর 
সম্পর্কে এ যাবত বিশেষ কোন গুরুত্বপূর্ণ আলোচন! হয়নি । শরংচন্জের 
ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে রক্ষিত 'ভারতব্ধ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'শ্রকাস্তের ভ্রমণ 
কাহিনী+ শক রচনায় এবং শরৎ স্বতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস) সংগৃহীত 
বিপ্রদাস উপন্যাসের পাওুলিপিতে যে পাঠাস্তর লক্ষ্য কর! যায়, তা দেখলে 
পরিফার বোঝ। যায়, শরৎচন্জ্র তার রচনায় নিজস্ব ্টাইলের ওজ্জল্য বজায় 
রাখার জন্ত কিভাবে নিষ্ঠার সঙ্গে সংশোধন, পরিবর্তন ও সংযোজন করেছেন । 


৪৩ 





শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য . 


শরৎচন্দ্রের বাক্তিগত গ্রন্থাগারে “ভারতবর্ষ পত্রিকার ১৩২৭-২৮ 
( পৌষ-জোঃ্ঠ) বঙ্গাব্দের যে খও্টি আছে, তাতে ধারাবাহিকভাবে প্রতিমাসে 
ঝনকান্তের ভ্রমণ কাহিনী" প্রকাশিত হয়েছে । "ভারতবর্ধ পত্রিকার এই 
খণ্ডটি উত্তমরূপে বীধাই এবং পুস্তনীতে লেখ। আছে : 078০৪ ০০999; 
এই সঙ্গে শরৎচন্দ্র স্বাক্ষরও রয়েছে । ৃ 

ভারতবর্ধে এই ধারাবাহিক ভ্রমণ-কাহিনী প্রকাশিত হবার পর যখন 
পুস্তকাকারে মুদ্রণের প্রয়োজন 'দেখ! দেয়, তখন প্রকাশকের পক্ষ থেকে এই 
“অফিস কপিসটি পরিমার্জন ও সংশোধনের ন্ধন্য শরৎচন্ত্রকে দেওয়া হয়। 
'ভারতবর্ধ পত্রিকার এই খণ্ডে 'শ্রীকান্তের ভ্রমণ কাহিনীর” ( ৩ষ পর্ব ) মুদ্রিত 
অংশে শরৎচন্দ্র নিজ হস্তাক্ষরে যে পরিবর্তন ও সংশোধন করেন তার বিবরণ 
নিয়ে দেওয়া গেল । 

১ম অনুচ্ছেদে, রাজলক্ষর ভূত্যের নাম মুদ্রিত হয 'বেহারী” ; এ নামটি 
সংশোধন করে লেখ। হয “রতন; ।১ 

২য় অনুচ্ছেদে যেখানে মুব্রিত হয়েছিল, রাজলক্ষীর সমস্ত ইতিবুত্তই যে 
জানি--' এর বদলে সংশোধন করে লেখা হযেছে £ 'রাজলক্ষীরই যে সমস্ত 
ইত্তিবৃন্ত জানি ।, এই সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য যে, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এও সন্দ 
কর্তৃক প্রকাশিত শ্্রীকাস্ত ৩য পব"-র ত্রয়োদশ মুদ্ণ সংস্করণে এই অংশটিতে 
কর! হয়েছে, -.'রাজলক্ষীর যে সমস্ত ইতিবৃত্ত জানি. ., | 

এ অনুচ্ছেদে, -“হুন্দর প্রেমের কমল ধীরে ধীরে অবিশ্রান্ত দলের পর দল 
মেলিয়ছে'-_এই বাক্যটিতে উল্লেখিত “অবিশ্রান্ত” শব্দটির বদলে “অনুক্ষণ, 
সংশোধন করা হয়েছে । এই অনুচ্ছেদের সর্বশেষ বাক্যটি ছিল, "তাহাতে 
এতটুকু মলিনতাও আজে] ম্পর্শ করে নাই” এর বদলে সংশোধন করা 
হয়েছে, “এতটুকু ধূল। বালিও উডিষা গিয়া আজে। তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে 


রস (পর স্যর 


১. ১৩২* এবং ১৩২১ বঙ্গান্দে 'বমুনা'য় “চরিত্রহীন, প্রকাশের সময় দেখা যায়, শরৎচন্দ্র সতীশের 
ভৃত্যের নামও রেখেছেন বেহারী। মনে হয় এই জন্তেই প্রীকাস্ত-৩য় পর্বে বেহারীর নাম সংশোধন 
করে রতন কবেন। 


শরৎ সাহিত্যের পাঠাস্তর 


নাই।” অন্যদিকে ত্রয়োদশ সংহ্করণের পুস্তকে এ বাক)টিতে উল্লেখিত “আজো 
শবটি সংশোধন করে 'আজও' কর] হয়েছে । 

এর পরধর্তা অনুচ্ছেদের মুদ্রিত অংশ, 'নিজেকে দর্বল, শ্রাস্ত ও পরাজিত 
ভাবিয়া রাজলক্্ীর হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, 'কস্ত সে অসহায় দানের 
মধ্যে বড একট! দীনত। ছিল ।'_এ অংশটির সংশোধন করে লেখা হয়েছে, 
নিজেকে হূর্বল» শ্রাস্ত ও পরাজিত ভাবিয়া রাজলগ্ষমীর হাত্ডে একদিন আপনাকে 
সমর্পণ করিয়াছিলাম। কিন্তু লেদিন সেই পরাভৃত্ের আত্মত্যাগের মধ্যে 
বড় একট] দীনতা ছিল ।” 

৩য় পরিচ্ছেদে, সন্ন্যাসী আনন্দকে রাজলন্্মী 'ঠাকুরপো' কলে যেখানে 
সম্বোধন করেছেন, সেখানে 'ঠাকুরপো” শব্খটির বদলে "আনন্দ শব্টি বসানে! 
হয়েছে । কিন্তু পরবর্তী অনুচ্ছেদে, যেখানে রাঁজলক্ষী উক্তি করেছে, “তবে 
বুঝি তোমাদের একট! দল আছে, ঠাকুর পো ?-_-এখানে এই ঠাকুর পো” 
কথাটির ব্দলে যথারীতি “আনন্দ কথাটি বসানো হয়নি । মনে হয় এটি 
শেষ পর্যন্ত দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে । 

৫ম পরিচ্ছেদের মধ্যে যে অনুচ্ছেদে রা'জলগ্মীর এই উক্তি মুদ্রিত হয়েছে : 
“কিন্ত এসব বিধিখ্যবস্থা করে গেছেন ধার। তারা ছিলেন ত্রিকালদশী খষি. .ঃ 
এর পরের নিয্বলিথিত অংশ শরৎচন্দ্র বাদ দিয়েছেন £ 

“হতেও পারে, এই বলিয়। আমি সংক্ষেপে এই অনাবশ্তক কৌতুহল দমন 
করিযা লইলাম। পাছে এই সকল আলোচনার স্ুজ্জ ধরিধা না! জানিষা কোন 
অপ্রিয় প্রপঙ্গ আলোড়িত করিয়া তুলি এই ভয় আমার সর্ধদাই হইত । কিন্তু 
রাজলক্্মী তাহ! চক্ষের নিমেষে বুঝিয়া লইল। কারণ, আমি বহুবার লক্ষ্য 
করিয়াছি, সে আমার মনের অত্যন্ত গৃঢ় কথাও দর্পণের মত স্পষ্ট দেখিতে 
পাইত।' অন্থদিকে ভ্রষোদশ সংস্করণের মুদ্রিত পুস্তকে এই অনুচ্ছেদের শেষ 
লাইপটি পরিবর্তন করে লেখা হয়েছে,_আমি পুর্বেই বলিয়াছি, রাজলদ্মী 
আমার মনের কথাগুলে। যেন দর্পণের মত ম্পঃ দেখিতে পাইত।, 

এই পরিচ্ছেদে ডোমেদের বিবাহ প্রসঙ্গে যে রাখাল পঙিত্ের নাম 
উল্লেখ কর! হয়েছে_-তা৷ পূর্বে “ভারতবর্ধ পত্রিকা “যু, নামে মুব্রিত 
হয়েছিল। 


৪৫ 


শরৎচন্্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য. 


আলোচ্য “ভার তবর্ধ পঞ্জিকার বাধানে। খণ্ডটিতে শরৎচন্দ্র যে পরিবর্তন ও 
সংশোধন করেছিলেন এখানে শুধুমাত্র তারই উল্লেখ কর] গেল। 


বিপ্রদাস 


বিপ্রদাস' উপন্যালটি বেণু' পত্রিকায় ১৩৩৬-৩৮ বঙ্গাবধে ১*ম পরিচ্ছেদ 
পর্বস্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। কিন্তু “বেণুঃ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উপেন্দ্রমাথ 
গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় “বিচিত্রা পত্রিকায় ১৩৩৯ সাল থেকে ১৩৪১ সাল 
পর্ধস্ত পুনরায় প্রথম থেকেই প্রকাশ কর] হয়। 

“বিপ্রদাষ” এর লক্ষাণীয় বিষয় হল এর নামকরণ। কারণ পারিবারিক 
জীবনে বিপ্রদাস গঙ্গোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের আপন ছোট মামা_ধিনি 
চুরাশী বদর বয়সে গত ১৩৫৭ সালে পরলোকগমন করেছেন । “তাকে তিনি 
পুরোপু'র বাস্তবে যা দেখেছেন, গ্রন্থে হুবহু সেইভাবেই চিত্রিত করেছেন ।, 
মানুষ হিসেবে বিপ্রদাল সম্পর্কে উপেন্ছ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন, “বিগ্রদাস 
ছিলেন ম্বধর্ম পরায়ণ, আচারনিষ্ট, গুরু এবং দেবতায় ভক্তিযান, ত্রিসন্ধ্যা আহক 
এবং পুঁজা পাঠ না করে তিনি জলগ্রহণ করতেন না, খাদ্য বলতে বুঝতেন 
একমাত্র সেই খাস যা দেবতার ভোগে নিবেদন করা চলে,_অধাত্য যা চলে 
নাঃ ধর্ম অর্থে তিনি বুঝতেন সনাতন হিন্দু ধর্ম, ভ্রমণ অর্থে বুঝতেন তীর্থ 
ভ্রমণ:-..."চলতেন কেবলমাত্র সমাজের লৌহময় রেল বাঁধান পথে......সংস্কৃত 
ভাষা ও সাহিত্যে প্রবল অন্থরাগ ছিল। কলেজ জীবনে প্রবেশ করবার 
পূর্বেই তিনি ছুর্দমণীয় সংস্কৃত ব্যাকরণকে বেশ খানিকটা বশীভূত করতে সক্ষম 
হয়েছিলেন, ইত্যাদি ।”১ 

বিপ্লবী হেমচন্দ্র ঘোষ 'বেণু* পত্রিকায় প্রকাশিত “বিপ্রদাস' উপন্যাস সম্পর্কে 
সম্প্রতি এক প্রবন্ধে লিখেছেন যে, শরৎচন্দ্র যখন বিনা দক্ষিণায় তাঁদের পত্রিকায় 
উপন্যাস দেবার সিদ্ধান্ত করেন, তখন তিনি শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন যে 
জমিদারী প্রথা যখন যাচ্ছেই না তখন, উপন্তাসটি যেন প্রজাবত্পল জমিদার 
ও প্রজাদের নিয়ে লেখা হয়। শরৎচন্দ্র এই উপন্ঠাস লেখার সময় হেমবাবুকে 
বলেছিলেন--“আমার এক আপন মাম আছেন, তার নাম বিগ্রদাস। তিনি. 


১ অবিনাশচন্্র ঘোষাল £ শরৎচন্ত্রের গ্রন্থ বিবরণী, পৃঃ ১১৮-১১৯ 


নত 


শরৎ সাহিতে/র পাঠাস্তর 


অতি ধামিক লোক । তার নাম দিয়েই উপন্যাসের নামকরণ করেছি এবং 
উপন্তাসে তাকে প্রধান চরিতররূপে দাড় করাব ঠিক করেছি ।"১ 

স্ৃতরাং স্বা'ভাবিকভাবেই হেমচন্দ্রবাবুর কাছে 'বিপ্রদাস' উপন্থাসের গোড়ার 
দিককার পাখুলিপি যে থেকে গেছে তা তিনি তা এ প্রবন্ধে জানিযেছেন। 
তবে এই পাতুলিপি থেকে পরবতী সমষে মুত্রিত “বিপ্রদীপ” উপস্থাসে কোন 
পাঠাস্তর আছে, কিনা তা জানা যায়নি। কিন্তু পাণিত্রাসের শরৎ স্মৃতি 
গ্রন্থাগারে “বিপ্রদাস+ উপন্তাসের ১৬২ পৃষ্টা থেকে ১৬৬ পৃষ্ঠার যে পাঙুলিপি 
সংরক্ষিত হয়েছে, তা থেকে মুত্রিত 'বিপ্রদাস' উপন্তাসের মধ্যে যে পাঠাস্তর 
লক্ষ্য কর! যায়, তার বিখরণ এই সঙ্গে দেওয়। গেল। 

“বিপ্রদাস” উপন্াদের পাগুলিপিতে ২০শ পরিচ্ছেদের ১৪ অনুচ্ছেদে যেখানে 
আছে, “বিপ্রদাস তাহার মুখের দিকে ক্ষণকাল চাহিযা থাকিয়া বলিল, সে 
পরাঁক্ষার প্রযোজন দাদার কাছে নেই-_কিন্ত মায়ের কাছে আছে। একটা 
বোবা পড়ার দরকার-_বৃঝলিরে দ্বিজু বুঝলি? মুদ্রিত “বিপ্রদাস* উপন্যাসে 
এই অংশের পরিবর্তন কর] হয়েছে, “নেহ-হাস্তে বিপ্রদাসের মুখ প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিল, কহিল আচ্ছ! জানাবে। কিন্তু বিশ্বাস করবে কি না জানিনে। তবে, সে 
পরীক্ষার প্রয়োজন দাদার কাছে নেই,__আছে শুধু একজনের কাছে সে, 
মা। বোঝা-পড়। তোদের একট] হওয়া দ্রকার,_-বুঝলি রে দ্বিজু? 

১৫ অনুচ্ছেদের ৩য় লাইনে, “এইটেই ভেবে পাইনে। একটু থামিয়া 
বলিল, আমার কপালে সবই হয়েছে উল্টে!” এই অংশের পরিবর্তন করা 
হয়েছে,...এইটেই ভেবে পাচ্ছিনে । এই বলিয়া ক্ষণকাল নীরব থাকিয়৷ কহিল, 
আমার কপালে সবই উল্টে ।, 

এ অনুচ্ছেদের পরবর্তী লাইনে আছেঃ "..কিন্ত দিয়ে গেলেন না 
কানাকড়ির সম্পত্তি, দিলেন আপনি | মুদ্রিত হয়েছে,...কিন্তু দিযে গেলেন 
না কানাকড়ির সম্পত্তি-সে দিলেন আপনি। এর পরব্তা লাইনে ঃ 
“মা গর্ভে ধারণ করলেন কিন্তু লালন পালন করলেন অন্নদ1 দিদি*--এই বাকোর 
মধ্যে "লালন, কথাটি মুদ্রিত অংশে বাদ দেওয়া হযেছে। তার পরের 
লাইনে, “মানুষ করলেন বৌদিদি। এই বাক্যটিতে করা হযেছে : "মানুষ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামত্তাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


করে তুললেন বৌদিদি।, তারও পরের লাইনে...ণপিতা ধর্ম এবং হর্গাদপি 
গরীয়সী', এই বাক্যটির বদলে, "পিতা ধর্ম: এবং মাতা! গরীয়সী'_-এইভাবে 
মুদ্রিত অংশে সংশোধন করা হয়েছে । সব শেষে, আপনিই বলুন না ?-_ 
মুন্রিত অংশে 'না' কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে। 

১৬ অনুচ্ছেদের প্রথম লাইনে লেখা হ্যেছিল, “বিপ্রদাস হাসিয়া বলিল, 
মায়ের মামলা নিয়ে ওকালতি করব ন! ঘ্বিজুঃ সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি, 
মুদ্রিত অংশে কর! হয়েছে, “বিগ্রদাস কহিল, মায়ের মামলা নিয়ে আর ওকালতি 
করবো না সে তুই আপনিই একদিন বুঝবি।* এই অনুচ্ছেদের শেষ লাইনে 
যেখানে ছিল-“অর্ধেক বিষয়ের তুই মালিক'-_-ত! মুদ্রিত হয়েছে, “অর্ধেক 
বিষয়ের সত্যিই তুই মালিক । 

১৭ অনুচ্ছেদে পাওুলিপিতে আছে £ “দ্বিজ বলিল হতে পারে, কিন্তু বাবার 
মৃত্যুর পর”-__মুদ্রিত হয়েছে, “ছ্বিজদান বলিল, হ'তে পারে সতি, কিন্তু বাবার 
মৃত্যুর পর-_-॥৷ 

১৯ অনুচ্ছেদের যে লাইনটিতে ছিল, “এতকাল ধিনি আমাকে সকল দিক 
'দিষে রক্ষে করে এসেছেন এ তার মুখেই শুনেচি।”_এটি মুত্রিত হয়েছে, 
“এতকাল খিনি আমাকে সকল দিক দিষে রক্ষে করে এসেচেন সে তার মুখেই 
শোন] ।? 

২০ অনুচ্ছেদে,_“কিন্ত তোর বৌদিতো! সে উইল পড়ে দেখেনি । এমন 
ত হতে পারে বাবা তোকেই সমস্ত দিয়ে গিয়েছিলেন বলেই রাগ করে আমি 
পুড়িয়ে ফেলেচি ।-_এই অংশটি মুদ্রিত হযেছে, “তা হতে পারে, কিন্তু তোর 
বৌদিদ্দি তে! সে উইল পড়ে দেখেননি । এমন ত হতে পারে বাবা তোকেই 
সমস্ত দ্বিয়ে গিয়েছিলেন বলে রাগ ক'রে আমি তা পুড়িয়েচি। অসম্ভব 
ত নষ।, 


২১ অনুচ্ছেদে, পাগুলিপিতে যেখানে আছে, শুনিয়া কৌতুকের হাসিতে 
দ্বিজদাসের মুখ প্রথমে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, দাদা, আপনি যে কখনে। 
মিথ্যে বলেন না? কিন্ত আপনার মুখের এই প্রথম মিথ্যে আমি চিরকাল নোট 
করে রাখবো । কিন্তু বিপাকে পড়লে এও হয়। সেযাক্‌ বলুন, কি আমাকে 
এখন থেকে করতে হবে।' (মাজিনে এর .পাশাপাশি যে কথা লেখা 


০৮ 


শরৎ সাহিত্যের পাঠাস্তর 


ছিল, 'যুধিষ্িরেরটা নোট করে গেছেন বেদব্যাস আর আপনারটা! নোট করে 
রাখব আমি |”) এই অনুচ্ছেদটি মুদ্রিত হয়েছে, “শুনিয়া কৌতুকের ছাষিতে 
দ্বিজদাস প্রথমট। খুব হাপিয়। লইয়া কহিল, দাদা, আপ যে কখনো মিথ্যে 
বলেন না? ছ্বাপরে যুধি্িরের মিথ্যেটা নোট করে গিযেছিলেন বেদব্যাস, 
আর কলিতে আপনারটা নোট করে রাখবে ছ্বিজদাস। ছুই-ই হবে সমান । 
যা হোক এট! বোঝ গেল বিপাকে পড়লে সবই অন্তব হয়। পাপ বাড়াবেন 
না, বলুন এখন থেকে কি আমাকে করতে হুবে।, 

২২ অন্ুচ্ছেদে,__-'আমাদের কারবার খিষয়-সম্পত্তি সমস্ত দেখতে হবে।, 
এই বাকাটি মুদ্রিত হযেছে, “আমাদের কারবার বিষষ-আশয় সমস্ত দেখতে 
হবে।, 

২৩ অন্থচ্ছেদের অংশ বিশেষের বহু পরিবর্তন করা হয়েছে বলে সম্পূর্ণ 
অন্থচ্ছেদ তুলে দেওমা গেল £ কিন্তু কেন? কিসের জন্য আমি এত ভার 
বইতে যাবো? আমাকে বুঝিয়ে দিন আপনি একা পাঞপছেন ন1? অসম্ভব। 
আমি নিষ্র্মা, অপদার্থ হ'য়ে যাচ্ছি? বেশ তাই মেনে নিলুম । মাকে বলবেন 
পদার্থে আমার দরকার নেই, অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবো তাঁকে 
ভাবতে হবে না। আপনি থাকতে আমি টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোঝা 
বইব না। শেষে আপনার মত ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবে! নাকি? লোকে 
বলবে ওর শিরার মধ্যে দিযে বয়ন! রক্ত, বয় শুধু টাকার স্রোত । কিন্তু বলিতে 
বলিতে লক্ষ্য করিল বিপ্রদাপ যেন অন্যমনস্ক হইয়া আর কিছু তাবিতেছে ।-_ 
বলিল দাদা সত্যিই কি আপনি চান আমি বিষয় কর্ম দেখি? আমার দেশের 
কাজ ছেড়ে দিয়ে? 

মুদ্রিত অংশে, এই অনুচ্ছেদটি যেভাবে আছে ঃ “কিন্ত কেন? কিসের জন্ত 
এত ভার আমি বইতে যাবে! আমাকে বুঝিয়ে দিন আপনি একা পারচেন না 
নাকি? অপভ্ভব।. আমি নিক্ষর্মা অপদার্থ হয়ে যাচ্চি? না যাচ্চিনে। তবু 
মা জিজ্েসা করলে তাকে জানিষে দেবেন পদার্থের আমার দরকার নেই, 
অপদার্থ হয়েই আমি দিন কাটিয়ে দেবে! তাকে ভাবতে হবেনা । আপনি 
থাকতে টাকা-কড়ি বিষয়-সম্পত্তির বোবা আমি বইব না। শেষে কি আপনার 
মতো! ঘোরতর বিষয়ী হয়ে উঠবে! নাকি? লোকে বলবে ওর শিরার মধ্যে 
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দিয়ে রক্ত বয়না, বয় শুধু টাকার শ্রোত। কিন্তু বলিতে বলিতে লক্ষ্য করিল 
বিপ্রদাস অগ্তমনস্ক হইয়া কি যেন ভাবিতেছে, তাহার কথায় কান নাই। এমন 
সচরাচর হয় না,_এ স্বভাব বিপ্রদাসের নয। একটু বিস্মিত হুইয়া বলিল, 
দাদা, সত্যিই কি চান আমি বিষয় কর্ম দেখি, যা আমার চিরদিনের স্বপ্র সেই 
্বদেশ'সেবায় জলাগুলি দিই ?" 

২৪ ও ২৫ অনুচ্ছেদ মুন্রিত অংশে আছে, পাগুলিপিতে পাওয়া যায়নি। 

২৬ অনুচ্ছেদ পাণুলিপিতে যা আছে, “বিপ্রদাস সহস! উত্তর দিল না। 
মনে মনে কি সব যেন চিস্তা করিতে লাগিল। পরে বলিল, আমি আছি সত্য 
কিন্ত আমি নেই এও তো! হতে পারে দ্বিজু ?-__মুদ্রিত অংশে এটিকে সংশোধন 
করা হয়েছে, 'বিপ্রদাস এক মুহূর্ত মৌন থাকিযা বলিল, এর কারণ ত খুবই 
স্পষ্ট দ্বিভু। আজ আমি মাছি কিন্তু এমন ত ঘটতে পারে আর 
আমি নেই।, 

২৭ অন্থচ্ছেদে পাণুলিপির যেখানে আছে, "দ্বিজদাঁস তৎক্ষণাৎ বলিল, 
ন| হতে পারে না, আপনি নেই, কোথাও নেই__এ আমি ভাবতে পারিনে 
দাদা।” --এই অংশটিকে মুদ্রিত পুস্তকে কর! হয়েছে, “দ্বিজদাস জোর দিয। 
বলিয়া উঠিল, না, ঘটতে পারে না। আপনি নেই--কোথাও নেই আমি এ 
ভাবতে পারিনে ।, 

২৮ অন্গচ্ছেদে শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন, “বিপ্রদাস ভায়ের মুখের দিকে চাহিযা 
মুচকিয়া হাসিয়া বলিল, সংসারে সব ঘটে ছিজু--এমন কি অসম্ভবও, এই 
কথাটা মনে করতে যারা ভষ পায় তার! আপনাকে ঠকায়। কিন্তু এমন ত 
হতে পারে আমি ক্লাস্ত আমার ছুটির দরকার । তবু দিবিনে তুই।” মুদ্রিত 
অংশে কর! হযেছে, “তাহার বিশ্বাসের প্রবলতা বিপ্রদাসকে আঘাত করিল, 
কিন্তু হাসিয়া বলিল, সংসারে সবই ঘটে রে, এমন কি অসম্ভবও। এই বথাটা 
ভাবতে যার! ভয় পাষ তারা নিজেদের ঠকায়। আবার এমনও হতে পারে 
আমি ক্লান্ত, আমার ছুটির দরকার,_-তবু দিবিনে তুই ? 

২৯ অনুচ্ছেদের পাওুলিপির অংশ, 'দ্বিজদাস বলিল, না দাদা পারবে! না 
দিতে, তার চেয়ে অনেক সহজ আপনার আদেশ পালন করা। আমি তাই 
করবো । বলুন কি করতে হবে।” মুদ্রিত অংশে, 'না] দাদা, পারবো! না 
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দিতে । তার চেষে সহজ আপনার আদেশ পালন করা। বলুন, কবে থেকে 
আমাকে কি করতে হবে ? 

৩০ ও ৩১ অনুচ্ছেদের নিয্নলিখিত লাইন দুটি মুদ্রিত অংশে নাই £ 

«তোকে নিজে সমস্ত দেখতে হবে। 

_কবে থেকে বলুন ।, 

৩২ অনুচ্ছেদে পাওুলিপির অংশে রযেছে, "আজ থেকে এ ভার 
তোর ।* মুদ্রিত অংশে হয়েছে, "আজ থেকেই এ সংসারের সব ভার 
নিতে হবে ।; 

৩৩ অনুচ্ছেদের পাুলিপিতে রয়েছে, 'আজ থেকে? বেশ, তাই হবে 
দাদা। আপনার অবাধ্য হবো না। এই বলিষ! সে চলিয়া যাইতেছিল, 
বিপ্রদ্দাস সাহান্তে বলিল, তোকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে না রে আমি জানি। 
কথাটা এইখানেই সেদিন শেষ হইল।” (পাওুলিশির পর পৃষ্ঠায় ) “কথাটা 
এইখানেই শেষ হইল”__এই অন্রচ্ছেদটি মুদ্রিত পুস্তকে বাদ দেওষা হয়েছে। 

৩৪ অনুচ্ছেদের প্রা প্রতিটি লাইনই সংশোধন করা হয়েছে । স্থৃত্তরাং 
পাঙুলিপিতে যা ছিল তা! উদ্ধৃত কর! হল : “দ্বিজদাসের কাজ স্থরু হইল আজ 
হইতে । সে অলস, অকর্মণ্য, উদদীন, তাহার বিরুদ্ধে এই ছিল *সেকালের 
চিরদিনের অভিযোগ, কিন্ত দাদার আদেশে মাষের ব্রত প্রতিষ্ঠার স্থবৃহৎ 
অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ করিষা তুলিবার সর্বপ্রকার দাষিত্ব আসিয়৷ পড়িল যখন একাকী 
তাহার পরে তখন এ দুর্নাম অপ্রমাণ করিতেও তাহার দুই তিন দিনের বেশি 
সময় লাগিল না। এই অনভ্যন্ত গুরুভার সে যে এমন স্বচ্ছন্দে বহন করিবে 
এ আশা বিপ্রদাস করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস উদ্যম ও সুশৃঙ্খল কর্মপটুতায় 
যেন সে একেবারে বিম্মিত হইযা গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহ! গাড়ী 
বোঝাই করিয়া দ্বিজদাস বাড়ী পাঠাইল। যাহ! সঙ্গে লইবার তাহা সঙ্গে 
রাখিল, আত্মীয় স্বজন কুটুম্বগণকে একত্র করিয়া যথাযোগ্য সমাদরে রওন] করিয়া 
দিল_-এখানকার সকল কার্ধ্য স্থম্পন্ন করিয়া আজ বিকালে যাত্রার দিনে সে 
দাদার শেষ আদেশ গ্রহণ করিতে তাহার ঘরে ঢুকিয়৷ দেখিল সেখানে বসিয়া 
বন্দনা । ৩৪ দিন সে আসে নাই, কাজের ভিড়ে তাহার কথাট! সে একপ্রকার 
ভুলিয়াই ছিল-_আজ তাহাকে হঠাৎ দেখিয়া ভারী আশ্্ঘ্য হইয়া গেল। কিন্ত 
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শুধুই মামুলি একটা নমস্কার করিয়া শিষ্টাচার সারিয়। বলিল, দাদা, আজ রাত্রের 
ট্রেনে আমি বাড়ী যাচ্চি-_সঙ্গে যাচ্ছেন অক্ষয়বাবু, তার স্ত্রী ও কন্যা মৈব্রেয়ী ।, 
( পাওুলিপির এই অনুচ্ছেদের পরবর্তা অংশ মুক্রিত অংশের ২টি অনুচ্ছেদের পরে 
সংযোজিত হয়েছে এবং তৎপরিবর্তে এই অনুচ্ছেদের মুদ্রিত অংশে কিছু নতুন 
পংক্তির সমিবেশন হয়েছে )। 

উল্লেখিত ৩৪ অনুচ্ছেদের মুদ্রিত অংশে যা কর! হয়েছে : “ছ্বিজদাসের কাজ 
স্থরু হইয়া গেল। সে অলস, অকর্মণ্য, উদাসীন এই ছিল' সকলের চিরদিনের 
অভিযোগ ; কিন্তু দাদার আদেশে মায়ের ব্রত প্রতিষ্ঠার স্থবৃহৎ অনুষ্ঠান 
সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবার সর্বপ্রকার দাবিত্ব আসিয়া পড়িল যখন একাকী 
তাহার, পরে তখন দুর্নাম অপ্রমাণ করিতে তাহার অধিক সময লাগিল 
না। এই অনভ্যন্ত গুরুভার সে যে এত স্বচ্ছন্দ বহন করিবে এতখানি 
আশ! বিপ্রদাদ করে নাই, কিন্তু তাহার নিরলস সুশৃঙ্খল কর্মপটুতায় সে 
যেন একেবারে বিম্মিত হইয়া গেল। যাহা কিনিয়া পাঠাইবার তাহা! 
গাড়ী বোঝাই করিয়া দ্বিজদাঁপ বাডী পাঠাইল, যাহা লইবার তাহ সঙ্গে 
রাখিল, আত্মীয়-কুটুম্থগণকে একত্র করিষা যথাযোগ্য সমাদ্রে রওনা করিয়া 
দিল, এখান্নকার সকল কার্ধ সমাধ! করি! আজ গুহে ফিরিবার দিন সে দাদার 
শেষ উপদেশ গ্রহণ করিতে তাহার ঘরে ঢুকিযা দেখিল সেখানে বসিয়া বন্দনা । 
সেই যাবার দিন হইতে আর সে আসে নাই, তাহার কথ! কাজের ভিড়ে 
খিজদাঁস ভুলিয়াছিল--আজ হঠাৎ তাহাকে দেখিতে পাইযা মনে মনে সে 
আশ্চ্ধ হইল, কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করিয়া শুধু একট! মামুলি নমস্কার শিষ্টাচার 
সারিয়। লইষা! বলিল, দাদা আজ রাত্রির গাড়ীতে আমি বাড়ী যাচ্ছি; সঙ্গে 
যাচ্ছেন অক্ষয়বাবু, তার ত্ত্রী ও কণ্যা টৈত্রেধী।, এই অন্চ্ছেদেরই পরবর্তী 
অংশ যা মুদ্রিত হয়ে সংযোজিত হযেছে, ( পাওুলিপিতে যে নেই, তা৷ ইতিপূর্বেই 
উল্লেধিত হয়েছে ) তা হ'ল £ “আপনার কলেজের ছাত্ররা বোধ করি কাল 
পরশু যাবে, তাদের ভাড়া দিয়ে গেলুম। অহ্ুদিকে কি সঙ্গে নিয়ে যাবেন? 
কিন্তু দিন তিন চারের বেশি বিলম্ব করবেন ন] যেন ।, 

৩৫ ও ৩৬ অনুচ্ছেদের নিম্নোক্ত লাইনগুলি পাওুলিপিতে «নই । 

“আমাকে কি যেতেই হবে? 
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হা!। মা যান তে। একজোডা খড়ম কিনে দিন নিষে গিয়ে ভরতের মতো!' 

সিংহাসনে বসাবো।, 

৩৭ অনুচ্ছেদ আরম্ভ হয়েছে পাওুলিপির ৩৪ অস্থচ্ছেদের পরবর্তী বাকী' 
অংশ নিযে । তাতে লেখা ছিল, “বিপ্রদীস বিস্দং ও!কাঁশ করিযা কহিল, 
অক্ষয়বাবু যাবেন? কিন্তু তার কলেজের কাজ কামাই হবে যে? মুদ্রিত 

ংশে করা হয়েছে, “বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, ফাজিলের অগ্রগণ্য হয়েছিস্‌ 
তুই; কিন্তু আশ্তর্ধ করলি অক্ষষবাবুর কথায়। তিনি যাবেন কি কোরে? 
তার ত ছুটি নেই__কাজ কামাই হবে যে? 

৩৮ অনুচ্ছেদে পাওুলিপির অংশ, “দ্বিজদান কহিল, হবে। কিন্তু তার 
চেয়েও ঢের বড কাজ হবে বড ঘরে মেযে দিতে পারাটা । টাকাওয়ালা 
জামাই ভবিষ্যতের অনেক ভবসা, কলেজের ধাধা-মাইনের অনেক বেশি। 
তাদের লাভ-লোকসানের হিসেব বোধ আপনার চেয়ে কম নয। এই 
অন্থচ্ছেদ মুদ্রিত অংশে হয়েছে, “দ্বিজদাস বলিল, তা হবে; কিন্তু লোকসান 
নেই__ওদিকে তার চেয়েও ঢের ৰড কাজ হবে, বড় ঘরে মেয়ে দিতে পারাট]। 
টাকাওমালা1 জামাই ভবিষ্যুততর অনেক ভরসা--কলেজের বীধা মাইনের 
অনেক বেশি ।” টি 

৩৯ অন্থচ্ছেদে পাওুলিপির অংশটি হুবহু মুদ্রিত হযেছে । 

৪০ অশ্চ্ছেদে, পাওুলিপিতে যা লেখা আছে, “জানি কিনা বৌদিদিকে 
জিজ্ঞেদা করে দেখবেন। সৌজন্যের বৃথ। অপব্যয করিনে এই আমার দোষ ।' 
এটি মুদ্রিত অংশে হযেছে, “ঘ্বিজদ।স বলিল, জানি কিনা বৌদিদিকে 
জিজ্ঞেলা করে দেখবেন । পসৌজন্তের বাজে অপব্য় করিনে শুধু এই 
আমার দোষ।, 

৪১ অঙ্থচ্ছেদে পাগুলিপির অংশ, 'বিপ্রদাল হাসিয়া বলিল, তোর সাক্ষী 
বৌদি। মাতালের সাক্ষী শুড়ি। এখানে মুদ্রিত অংশে করা হয়েছে, 
' শুনিয়া বিপ্রদান না হাসিয়া পারিল না, বলিল, তোর একটি সাক্ষী শুধু 
বৌদিদি। যেমন মাতালের সাঙ্ষ্ী শ্ত'ডী।, 

৪২ অনুচ্ছেদে প1ওুপ্লপির ১ম পউতিতে রয়েছে, 'দ্বিজদাস কহিল, আপনার 
কথাটাও মধু-মাখা হলেন| দাদা।'” মুদ্রিত অংশে করা হয়েছে, 


১৪৩ 


শরৎচন্জর : সামতাবেড়েন্ন জীবন ও সাহিত্য, . 


'্বিজদাঁল কহিল, তা৷ হোক, কিন্তু আপনার" কথাটাও ঠিক মধু-মাখ! হচ্ছে 
নাদাদা। 

“বিপ্রদাস” উপন্তাসের পাওুলপির নিয়লিখিত অংশ পরিবর্জন কর] হুঃয়েছে £ 

সুখুয্যে যশাই আমি সঙ্গে যাবে । 

বিপ্রদাস সবিশ্ময়ে কহিল, কোথায়? বলরামপুরে ? 

বন্দনা বলিল, নিয়ে যান্তো৷ রাজি আছি। কিন্তু এখন সে যাওষার 
কথা বল্চনে, বলচি দক্ষিনেশ্বরে যাবার, সাধুজিকে দেখবার ভারি ইচ্ছে 
হচ্চে-আর যর্দি আপত্তি না করেন তো মা-কালীকেও দর্শন করে 
আম্বো । 

কিন্তু তৃমি তে। এসব বিশ্বাম করে। ন1। 

না, করিনে, কিন্তু তাই বলে দেখবার ইচ্ছে হবেন! কেন? সংসারে 
সবাই কি সব বিশ্বাস করে, তা বলে কি তার। চোখ বুজে থাকে? 

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তবে চলো। কিন্তু এর] ফিরে এলে তাদের 
দেখবে কে? তুমি আমি দুজনেই চলে গেলে তে! ঠিক হবে না। 

বন্দনা বলিল, ঠিক হবে মুধুয্যে মশাই, কোন চিন্ত। নেই। অন্নদাকে বলে 
সমস্ত বন্দোবস্ত'করে আমি এখুন আস্চি। এই বলিযা সে চলিঘ। গেল। 

মিনিট কযেক পরে উভয়ে গাভীতে বসিয়া বন্দনা বলিল, আমি শুনেচি 
আপনি ভারি পগ্ডিত। এদেশ ওদেশ ছুদেশের সমস্ত বিগ্যেই আপনার 
আয়ত্ত। অত্বড লাইব্রেরির প্রত্যেক বইটি আপনার মুখস্ত । 

এ সংবাদ দিলে কে? দিদি? 

না, আপনার ছোট ভাই ছিজবাবু। 

এট] ওর একটা বাতিক । না বলে বোধ হয় স্বস্তি পায়ন]। 

বন্দনা এ লইয়া আর তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয! প্রশ্ন 
করিল, মুখুয্যে মশাই, সাধু-সন্ন্যানী আপনি বিশ্বাস করেন? 

বিপ্রদা সহাশ্তে কহিল, বিশ্বীম না করবার হেতুটা কি? ওরা যে 

ংসারে রয়েছে এতো সর্বদাই চোখে পড়ে । 

বন্দন। বলিঙ্ল, সে আমারও পড়ে । আমি মানুষ গুলার কথা বলিনি, 

জিজ্জেদ! করচি ওর| যা" বলে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন ? 


৯১০৪ 


শরৎ সাহিতোোর পাঠাস্তর 
ওর] কি বলে? 


কি বলে তার আমি কি জানি? আমি কি তাদের জিজেস! করেচি 
নাকি? 


বন্দনা মনে মনে বুঝিল প্রশ্নটা বোকার মুও1 হইয়া গেছে। একটু 
মৌন থাকিয়া কহিল, সেই কথাই তো জান্তে চাইচি, আপনিই বলুনন। 
ওর] কি বলে। বলুন না কিসের জন্যে ওদের দেখতে যাচ্ছেন ।, 


৩ 
7 





একত্রিশে ভাদ্রের শরৎ সংবর্ধন! ? 
অভিনন্দন ও প্রতিবাদ 


সমাজে যশ বা খ্যাতির কেউ অধিকারী হলে দেশশুদ্ধ মানুষের দৃষ্টি পড়ে 
তার উপর ; এক্ষেত্রে এমন একজন সাহিত্য-খ্যাতির অধিকারী শরৎচন্দ্রও 
ব্যতিক্রম নন। তাই ৩১শে ভাত্র, তার জন্মদিবসে দেশের বিভিন্ন সংস্থার পক্ষ 
থেকে সংব্ধন। জ্ঞাপনের পালা স্থক্ষ হয। তবে শরৎচন্দ্রের ভাশ্যে, জন্মদিনের 
এই সংবর্ধনা কোন্‌ সময থেকে জুটেছিল তার কোন বিস্তারিত বিবরণ পাওযা না 
গেলেও, শরৎচন্দ্রের অন্তম জীবনীকার গোপালচন্ত্র রায় লিখেছেন £ “১৩৩০ 
সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে বরিশালের বঙ্গীয় সাহিতা পরিষদ শাখাই বোধ করি সর্ধ- 
প্রথম শরৎচন্দ্রকে প্রকাশ্ঠ সভায় অভিনন্দন জানা ।,১ তবে এটি জন্মদিবসের 
অভিনন্দন ন1 হলেও, এই উপলক্ষে পরবর্তীকালে যে সব সংবর্ধনা সভায় 
তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন সেগুলি যে সব পত্রিকাঁষ প্রকাশিত হয়েছিল তা! থেকেই 
এই সম্পর্কে একট। ধারণ করা যেতে পারে । 

অতএব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এইসব বিবরণ থেকে জান যায়, বাংলা 
১৩৩৪ সালে শরৎচন্দ্রের দ্বিপঞ্াশতম জন্মদিবল উপলক্ষে হাওড়ার ৪৯, 
কালীকুমার মুখাজি লেনে, শিবপুর সাহিত্য সংসদ আয়োজিত এক সভায় 
সংবধন। জাপন করা হয়। এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন সাহিত্যিক 
বিজয়চন্দ্র মজুমদার এবং এই উপলক্ষে শরৎচক্জের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে 


১ গোপালচন্্র পলায ঃ শবতচন্দ্র ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৮৫ 


১০৬ 


একত্রিশে ভাদ্রের শরৎ সংবর্ধণা £ অভিনন্দন ও প্রতিবাদ 


বিভিন্ন লেখক-লেখিকাদের লেখা উপহার" নামে একটি স্মারক গ্রন্থও তাঁকে 
দেওয়া হয়। 

পরবতসর ১৩৩৫ বঙ্গাবে ত্রিপর্চাশৎ জন্মদিনে দেশবাসীর পক্ষ থেকে 
ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে শরৎচন্দ্রকে যে অন্টি”"ন জ্ঞাপন করা৷ হয়, তাতে 
রবীন্দ্রনাথ একটি শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন । দেপানন্দপুর থেকেও কয়েকজন 
উৎসাহী এই সভায় উপস্থিত হযে শরৎচন্দ্রকে এক মানপত্র প্রদান করেন ।১ 
এই দ্দিন ৩১৪শ ভাব্র প্রেসিডেন্দী কলেজের ছাত্ররা তাদের বঙ্কিম-শরৎ সমিতির 
এক বিশেষ অধিবেশনে শরৎচন্দ্রকে সংবধিত করা, তিনি এই প্রতিষ্ঠানের 
প্রতি শ্বভেচ্ছা জানিষে বলেছিলেন, *"'আমি আসিতে পারি বা না 
পারি ছেলেদিগকে আমি ভারী ভালবাসি । এই যে কতকগুলি ছেলে মিলিয়া 
প্রতিষ্ঠান করিযাছে, যার নাম দিযাছে--বস্কিম-শরৎ-সমিতি-_যাহার বিষষ 
আমাদের বইয়ের আলোচনা ; এই আলোচন] হইতে অন্টান্ত দেশের উপন্যাস 
সম্বন্ধে তোমাদের জ্ঞান জন্মিবে_ তুলনামূলক সমালোচন। দ্বার! তোমর! সমস্ত 
বুঝিতে পারিবে । এই সমিতিকে আমি সমস্ত মন দিয়া আশীর্বাদ করি ২ 

১৩৩৬ বঙ্গাব্দে শরতচন্দ্রের চতুঃপঞ্চাশতম জন্মদিবণে, পুনরায় বঙ্কিম-শরৎ- 
সমিতির পক্ষ থেকে সংবর্ধন। সভার আয়োজন করা হয। এ সময় অসুস্থ হওযা 
সত্বেও তিনি এ সভায যোগদান করেন এবং সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণ দেন তা 
সাহিত্য রচন।র দৃষ্টিকে'ণ থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । তরুণ সাহিতাকরা সাহিতা 
রচনার উপযুক্ত ক্ষেত্র না পাওযার কারণে দুঃখপ্রকাশ করায় তিনি তাদের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে এদিন 
তার ভাষণে বলেন, “কেবল একটা বা।'পারে তোমরা বেদনা বোধ করছ। 
অনেক দিনের সংস্কার, অনেক দিনের সমাজ- এতে ক্রটি-বিচু]ুতি, অভাব- 
অভিযোগ অনেক থাকতে পারে । বেদনার কি আর কোন বস্তু দেখতে 
পাওন] ? মানব-জীবন, সমস্ত সংসার, এতবড পরাধীন জাতি, এসব ত 
রয়েছে, এর বেদন] কি তোমব! অনুভব কর না? আমর1 সব চাইতে দরিস্দর 
আমাদের মধ্যে শিক্ষার কত অভাব, সামাজিক ব্যাপারে কত ক্রটি আছে । 


১ শরৎচন্ত্র, ১ম খণ্ড £ গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৮৬ 
২ স্বদেশী-বাজার ; ২২শে'সেপ্টেম্বব, ১৯২৮ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়েত্র জীবন ও সাহিত্য 


এসব নিয়ে তোমর! কাজ কর ন। কেন? এর অভাব, বেদনা কি তোমাদের 
ল[গেন1? এর জন্য প্রাণটা কাদে না কি?..'পরাধীন দেশে কত রকম 
অভাব আছে-_নানান দিক আছে এট! যেন তোমরা একেবারেই অস্বীকার 
করে চলেছ।১১৯ শরৎচন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে তরুণ সাহিত্যিকরা জবাবে 
বলেছিলেন যে, সাহিত্যের মধ্যে তার রাজনীতি আমদানী করাটাকে তারা 
ভাল মনে করেনি । তাই এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে শরৎচন্দ্র ভার ভাষণে উল্লেখ 
করে বললেন, তার অনুযোগ করলেন, সাহিত্য ছেড়ে আমি যে ওদিকে যাচ্ছি 
পেটা ভাল হচ্ছে না। পরিশেষে তিনি হতোগছ্ম না হযে এ ভাষণে তক্ুণ 
সাহিত্যিকদের প্রত্তি আবেদন জানালেন, “এদরিকটাকে অস্বীকার ক'রো না। 
অস্তান্ত দেশের যে দু-চার খান! বই পড়েছি, তাতে দেখেছি, এ জিনিসে তারা 
কখনও চোখ বুজে থাকে নি। এর জন্থ তারা অনেক সহা করেছে, অনেক 
শাস্তি ভোগ করেছে । তোমর! তাই কর না কেন ?'২ 

১৩৩৭ বঙ্গাব্ধের বৈশাখে, চন্দননগরের প্রবর্তক সংঘ তাদের আযোজিত 
এক সভাষ শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন এবং শরৎচন্দ্র তার ভাষণে 
প্রবর্তক সংঘের উন্নতি কামনা করে বলেন, “সাহিত্য সভা হলে কিছু হ্যত 
বলতে পারতাম? এই বছরেই আষাঢ় মাসে শরৎচন্দ্র লাহোর গেলে, 
সেখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীরা এক সভায় তাকে আমন্ত্রণ করেন । সেখানে 
তিনি তাঁর নিজের সাহিত্য সৃষ্টি সম্পর্কে আত্মলমালোচনা করে বর্তমান 
সাহিত্যের নীতি সম্পর্কে একট! আভাষ দিয়ে বলেন, ****আমাঁদের সাহিত্যিক 
নীতিট! আলাদা । সব ক্ষেত্রে ম্বাধীনত। প্রকাশ পা না। কতক বাইরে 
থেকে বাধ। এসে পড়েছে, কতক নিজেদের হ্ঠি। ধারা সাহিত্য সি করেছেন 
তাদের এই জন্য দোষ দিতে পারি না। আমারই কত্ত গোলমাল হয়েছে । 
তবে ভগবানের ইচ্ছা আজ বুঝতে পারছি যে, শ্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। 
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে অনেক ০995০919165 হবে তাতে আমার কোন 
দুঃখ নেই। দেশের সাহিত্য, শ্বাধীনতার মধ্য দিয়েই চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে 
পারবে ।৩ 


১ ব্রজেন্জনাথ বন্দোপাধ্যাঘ ঃ শবৎচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ২২৯ 
২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায £ শরকন্ত্রে রচনাবলী, পৃঃ ২৩০ 
৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায £ শবতচন্দ্রের রচনাবলী, পৃঃ ২৩৬-২৩৭ 


৩1৮ 


একত্রিশে ভাঙ্দের শরৎ সংবর্ধন। £ অভিনন্দন ও গ্রাতবাদ 


এই বছরের ৩১শে ভান্র তারিখের পঞ্চ-পঞ্ধাশতম জন্মদিবসে পুনরায় 
আমন্ত্রণ আসে প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ-সমিতির পক্ষ থেকে । এই 
সময় দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এক চরম আক'ব ধারণ করে। বাংলার 
বিভিন্ন স্বানে আইন অমান্য আন্দোলনের ফলে বহু সতাগ্রহী গ্রেপ্তার হন 
এবং বিদেশী সরকারের দমননীতি এক চুড়ান্ত বপ নেয়। ফলে এদিনের সভায 
শরৎচন্দ্র তার' ভাষণে উৎকণিত হযে বলেন, “আজ কিছু গ্রহণ করতে, বিষ্ত, 
আমি অক্ষম। ব্যক্তিগত সম্মানের দিন এ নয--মানন্দের এ সময নয়। 
মনের এই চঞ্চল অবস্থায কিছু বিশেষ বলাও সঙ্গত হবে ন1।”১ 

১৩৩৮ বঙ্গাঝে রবীন্দ্-জযস্তী উপলক্ষে কবিকে যে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা 
হয__তার প্রধান একজন উদ্যোক্ত! ছিলেন শরৎচন্দ্র । এই সংবর্ধনা কবিকে যে 
মানপত্র দেওযা হুয, তা ছিল শরৎচন্দ্রের নিজস্ব রচনা1। কিন্তু এই বৎসর তার 
জন্মদিনে প্রদত্ত কোন “অভিভাষণ+ পাওয়া যানি । বোধ হয ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে 
রাজনৈতিক আন্দোলনের পটভূমিকায, ৩১শে ভাদ্রেব জন্মদিবসে তিনি কোন 
ব্যক্তিগত সম্মান গ্রহণ করতে চাননি । 

কিন্তু পর ব্ৎসর-_অর্থাৎ ১৩৩৯ বঙ্গান্দে, খুব ঘটা-পট| করেই শরৎচন্ত্রে 
সপ্ত-পঞ্চাশতম জন্মতিথি পালন করার পরিকল্পন। হয় । 

শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিবসে কিভাবে শরৎ্বন্দন] করা যায় তা নিষে, 
প্রিযংবদ|! দেবীর সভানেত্রীত্বে বিশিষ্ট শিল্পী-সাহিত্যিকদের উপস্থিতিতে 
আগষ্টের মাঝামাঝি নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের বাড়ীতে এক সভা আহবান কর! হয। 
সভায় এই উদ্দেশ্টে যে শরৎ-বন্দনা কমিটি তৈরী হম, তাতে রবীন্দ্রন।থ হন 
সংবর্ধনা সভাব সভাপতি । এছাড। অন্য আরও পদাধিকারী হলেন : বাসন্তী 
দেবী ও প্রিষংবদা দেবী-_সহঃ সভানেত্রী ॥ সার প্রফুল্লচন্দ্র রাষ, ডাঃ বিধানচন্দ্র 
রাষ, প্রমথ চৌধুরী, জলধর লেন, ডঃ নরেশ সেনগুপ্ত এবং জি, ডি. বিড়লা-_সহঃ 
সভাপতি $ নির্মলচন্দ্র চন্দ্র-_সাধারণ সম্পাদক ; শ্রীমতী লতিকা বস্থ ও মনীষ্ত্র 
রাষ-_যুগ্ম-সম্পাদক, শ্রীঅরণ সেনগুপ্ত ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যা-_সহঃ 
সম্পাদক ।২ এই কমিটির পরবর্তী বৈঠক বসে ৬ই সেপেম্বর ( ১৯৩২ খ্রীঃ) 


১ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ শরৎচন্দ্রে রচনাবলী, পৃঃ ২৩৮ 
২ অমৃতবাজার পত্রিক] 2 ১৮ই আগষ্ট, ১৯৩২ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


এলবার্ট হলে (বর্তমানে যেটি কলেজ গ্রিটের কফি হাউস )। সেখানে সংবর্ধনার 
জন্যে একটি কর্মন্থচী প্রণয়ন কর! হয় এবং এই কর্মস্থচীর মধ্যে থাকে, ৩১শে ভাব্র 
(১৬ই সেপ্টেম্বর ) কোলকাতার টাউন হলে আয়োজিত সংবর্ধণা সভায় 
উপস্থিত সাহিত্যিকবর্গের পক্ষ থেকে শরৎ প্রতিভার উদ্দেশে শ্রদ্ধাগ্রলি জ্ঞাপন 
এবং এদিন সন্ধ্যায় “চিত্রা” ছায়াছবি গৃহে পল্লীলমাজ ছায়াছবির প্রদর্শন ; 
ছিতীয় দিনে, ১৭ই সেপ্টেম্বর টাউন হলে সাহিত্য সম্মেলন কবিতা ও 
প্রবন্ধ পাঠ ।১ ১৮ই সেপ্টে্গর নির্ষলচন্জ্র চন্দ্রের বাটিতে শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিতে 
এক সাহিত্য-মজলিশের আযোজন এবং ১৯শে মেপ্টেত্বর কোলকাতার বিভিন্ন 
নাট্যশালার কর্াধ্যক্ষদের পক্ষ থেকে একত্রিতভাবে ষ্টার রঙ্গমঞ্ে শরৎচন্দ্রকে 
সংব্ধন। জ্ঞাপন এবং সেই সঙ্গে “ষোড়শী” নাটকের অভিনয়। এই সঙ্গে দেশের 
প্রথিতযশা নাট্য-শিশ্পীদের মধ্যে শিশির ভাছুড়ী, অহীন্ত্র চৌধুরী, দুর্গাদাস 
ব্যানাজী ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীর। এক বৈঠকে সিদ্ধান্ত করেন যে, 
শরৎ্চন্দ্রের নাটকের মধ্যে রম, চন্দ্রনাথ, ষোডশী প্রভৃতি থেকে নির্বাচিত কিছু 
অংশ এই উপলক্ষে অভিনয় কর] হবে। 

শরত্-বন্দন1 শুধু কোলকাতাতেই আর সীমাবদ্ধ থাকে না। মযমনসিংহ, 
ধুবড়ী ও কোচবিহ্ারের তরুণরাও এ বিষয়ে অগ্রণী হয়। কোলকাতায় 
কলেজ-ছাত্রের| ইউনিভাপ্িটি ইনস্টিটিউটে এবং বেলেঘাটার সান্ধ্যসমিতি ও রাজা 
মনীন্দর স্মৃতি মন্দিরও সংবর্ধনা জানাতে মনস্থ করে। কিন্তু এই মহান কথাশিক্পীকে 
সংবর্ধনা জাপনে কলিকাতা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে কোন উদ্যোগ গ্রহণ 
ন৷ করায় বিভিন্ন সংবাদপত্র সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠে ।২ 

এদিকে উৎসবের পূর্বেই শরৎ-বন্দন। কমিটির ষুগ-সম্পাদক মনীন্দ্রনাথ রায় 
২৭১ ফড়িয়াপুকুর ট্রাট থেকে ঘোষণা করলেন যে, টাউন হলে শরৎচন্দ্র 
সংবর্ধনা সভায় উপযুক্ত প্রবেশ-পত্র ছাড়া সাধারণের প্রবেশাধিকার থাকবে না 
এবং প্রবেশ পত্রের জন্য রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডে তার কাছে দরখাস্ত পাঠাতে হবে। 
শরৎ-বন্দনা সভার কর্মকর্তাদের এই সিদ্ধান্তটি কিন্ত তরুণ সমাজের একাংশের 
মনোমত হয়নি ৷ কারণ এদের অনেকেই প্রবেশ পত্র সংগ্রহে সক্ষম হয়নি । তাই 


১ অম্বতবাজার পত্রিক। £ ৭ই সেপ্টেম্ব, ১৯৩২ 
২ অমৃতবাজার পত্রিক।.১ ১৬ই সেপ্টেম্বব ১৯৩২ 


১১৩ 


একক্িশে ভাব্রের শরৎ সংবর্ধন] ঃ অভিনন্দন ও প্রতিবাদ 


এক চাপ৷ ক্ষোভ পুপ্তীভূত হতে থাকে এবং সে ক্ষোভ পরে বিক্ষোভে পরিণত 
হওয়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্ধস্ত এমনই চাপ! ছিল যে, এই বিষষ নিয়ে কোন অবাঞ্ছিত 
ঘটন। যে ঘটতে পারে-_তা শরৎ্-বন্দন। কর্তৃপক্ষের বে" :' সম্ভব ছিল। 

তাই ১৬ই সেপ্টেম্বরের টাউন হলের সভায় এই চাপ। বিক্ষোভের প্রকাশ 
ঘটে একেবারে অপ্রত্]যাশিতভাবেই । ঘটনাটা ঘটলো, টাউন হলের 
কাছাকাছি রান্তায় শরৎ্চন্দ্রের গাভী আটক করে কতিপয তরুণ শরৎচন্দ্রকে 
যেতে বাধাদান করে। তাদের বলিষ্ঠ বক্তব্য হল, গত বছরে এই ১৬ই সেপ্টেম্বর 
তারিখে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ হিজলী জেলখানায় অসহায় রাজবন্দীদের 
গুলি করে হত্যা করায আজকের এই দিনটি সেই শহীদ ম্মরণের দিন__ 
হিজলী দিবস। স্থতরাঁং যে শরৎ্চগ্দ্রের লেখনী দিয়ে নবজাগ্রত যৌবনের 
জয়গান ধ্বনিত হযেছে-_তিনি বাস্তবে কি করে যৌবনের অবমাননা করে তার 
জন্ম-জমন্তী উত্সবে যোগ দিতে যাবেন । বরং তার জন্-জয়ন্তী যদি হিজলী 
দিবস হিসাবে প্রতিপালিত হুম তাহলে বাংলার বিদ্রোহী তরুণ মন উদ্দীপিত 
হবে--শাস্তি লাভ করবে সেই শহীদদের আত্মা । 

শরতচন্দ্র তরুণদের বক্তব্য মন দিয়ে শুনলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "সংখধনা সভার 
উদ্যোক্তাদের কোন কথা না শুনেই তিনি ফিরে গেলেন। কারণ শরৎচন্দ্র 
সে সময়ে রাজ্যের মন্ত্রী ছিলেন না। মন্ত্রী হলে নিশ্চয়ই সেই অবস্থায লাঠি- 
গুলি চলতো এবং এতবড় সভা পণ্ড করে দেবার সমুচিত শাস্তি হিসাবে এই সব 
উচ্ছঙ্খল বালকদের জেলখানায কুলুপ দিয়ে আটক করার ব্যবস্থা হত্ত এবং 
তর জন্ম-জয়স্তীর সভায় যথারীতি ফুলের মালা গ্রহণ করে দেশ ও জাতির 
কল্যাণে সাহিত্যের ভূমিকা নিয়ে জালাময়ী বক্তৃতা করে হাফ ছেড়ে বাচতেন। 

কিন্তু শরৎচন্দ্র যে দরদী শরৎচন্দ্র; মাতৃভূমির সমস্ত ব্যথা ও ধেন্ তার 
মনকে স্পর্শ করেছিল বলেই তিনি মানবতার দুঃখকে এমন আপন করে দেখতে 
পেয়েছিলেন । তাই অবহেলিতদের প্রতি মর্মবেদনায় যেমন তিনি মুখর, 
অন্তদিকে পরাধীনতার গ্লানি মোচনে সংগ্রামরত তরুণ সমাজের প্রতিও 
তিনি যে একাস্তই শ্রদ্ধাশীল, এই ঘটনাই তার একমাত্র প্রমাণ । শরৎ-বন্দনার 
সভা সেদিন হিজলী দিবস হিসাবে প্রতিবাদ সভায় রূপাস্তরিত হয়। 

৩১শে ভাত্র তারিখের সভা! ভুঙুল করার পিছনে অন্ত আর এক রাজনৈতিক 


১৯১৯১ 


শরৎচন্দ্র : সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য : 


চত্রাস্ত ছিল বলে ধারণা কর! যেতে পারে । এ সমযে বাংলার রাজনীতিতে 
আবির্তি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে 'এডভান্প দল এবং স্থন্ডাষচন্দ্র 
বন্থুর “ফরওযার্ড, দলের মধ্যে রেষারেষি চলছিল। ন্থুভাষচন্ত্র ছিলেন 
শরৎচন্দ্রের স্নেহভাজন-__তাই “এডভান্স” দল এই সম্বর্ধনা সভাটিকে স্থনজরে 
না দেখতে পারাষ ভিতরে ভিতরে সভ। পণ্ডের এই ষড়যন্ত্র করেছিল বলেই 
অনেকের ধারণ ।১ 

এই সম্পর্কে নরেন্দ্র দেব তার শরৎচন্দ্র গ্রন্থে লেখেন, "রাজনৈতিক 
হিরোগয়ারশিপের জন্য সাহিতারাজ্যের “হিরো” কে তাঁর পূজ।মণ্ডপে যাবার 
পথ ছেড়ে দেওয়া হল না। “পথের দাবী'র অষ্টার পূজা আয়োজন তারা 
সেদিন লুটিয়ে দিলে তাই পথের ধূলোয। ধাঁদের স্মৃতিকে উপলক্ষ্য করে এই 
দৃক্ষষজ্ঞ ঘটলে! তাদের আত্মা সেদ্দিন আচার্ধের অবমাননাষ লজ্জিত ও ব্যথিত 
হয়ে উঠেছিল নিশ্চয 1” 

এছাড়া সে সময় এাশ্্রদায়িক বাটোযার বিরুদ্ধে মহৃত্মা গান্ধী অনশন 
করার সংকল্প করায়, কৰি যতীন্দ্রমে।হন বাগচি, কালিদাস রাধ ও সাবিত্রীপ্রসন্ন 
চট্রোপাধ্যান়্ শ্রভৃতি কষেকজন প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক এই শরৎ-বন্দন। 
অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেবার জন্য সংবাদপত্রে বিবৃতিও দিষেছিলেন। এই সঙ্গে 
সজনীকাস্ত দাসও তখন 'শনিবারের চিঠি পত্রিকা শরৎ সংবর্ধনার বিরুদ্ধে 
লিখেছিলেন ।২ ১ল। আশ্বিন সেনেটহলের সভাযষ শরৎচন্দ্রের ভাষণ দেবার 
কথা ছিল। তাই টাউণহলের মুলতুবী সভা পরদিন ১ল|। আশ্বিনের বদলে 
২রা আশ্বিন করার সিদ্ধান্ত হয। 

শরৎচন্দ্র সেনেট হলের সভাষ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিনন্দনের উত্তরে বললেন, 
“..*দেশের এবং দশের যে ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে নির্ভর করছে, সে ভবিষ্তুৎ 
যে কখনও দুর্বলতার দ্বারা, ভীরুতার দ্বারা এবং অসত্যের দ্বারা গঠিত হয় 
না, তোমাদের পানে তাকিয়ে দেশের লোক যেন এই কথাটা নিরস্তর মনে 
রাখতে পারে ।%৩ 


১ শবতচন্দ্র (১ম খণ্ড), গোপালচন্দ্র রায, পৃঃ ২৮৭ 
২ শবতচন্দ্র ( ১ম খণ্ড), গোপালচন্দ্র বায, পৃঃ ২৮৮ 
৩ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘ সম্পাদিত “শরৎচন্দ্রের রচনাবলী» পৃঃ ২৭২ 


৯১২ 


একত্রিশে ভাতের শরৎ সংব্ধনাঃ অভিনন্দন ও প্রত্তিবাদ 


২র| আশ্বিন টাউন হলের শরৎ-বন্দন1 সভায় রবীকজ্নাথের সভাপতিত্ব করা'র 
কথ! ছিল। কিন্তু সাংসারিক দুর্বোগবশতঃ তিনি সভায় উপস্থিত হতে না 
পারার অক্ষমত৷ জানিয়ে এক পত্র প্রেরণ করেন এবং কনির লেখা! “কালের 
যাত্রা” নামক নাটিক! শ্ররৎচন্দ্রের এই জন্মদিনে উংপর্গ করা হব। এই উপলক্ষে 
আচার্ধ প্রফুল্লচন্্র রায়ও এক শ্তভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন । টাউন হলের এই 
সম্মননা সভায় শরংচন্দ্র তার অভিভাষণে বলেছিলেন; সংসারে অনেক 
কিছুর মতো! মানবমনেরও পরিবর্তন আছে; স্থতরাং আজ যা বড়, 
আর একদিন তাই যদি তুচ্ছ হয়ে যাঁষ তাতে বিশ্মযের কিছু নেই। সে-দিন 
আমার সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর অংশও যদি অনাগত্তর অবহ্লোয় ডুবে যায়, 
আমি ক্ষোভ করব না। শুধু মনে এই আশা রেখে যাব অনেক কিছু বাদ 
দিয়েও যদি সত্য কোথাও থাকে সেটুকু আমার থাকবে। সে আমার ক্ষয় 
পাবে না। ধনীর অজন্ ধশ্বর্ধ নাই ব| হ'ল, বাক্দেবীর অর্থ/-সম্ভারে এ বল্ল 
সঞ্চয়টুকু রেখে যাবার জন্তই আমার আজীবন সাধনা ।১ 

এই সমযের বিভিন্ন সংবাদপত্রে দেখা যায, এবছরের ৩১শে ভাত্র তারিখে 
হুগলীর দেবানন্দপুরে ও যশোহর জেলার দীঘালিগ্না সাহিত্য পরিয়দের উদ্যোগে 
শরৎচন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার্থয অর্পণ কর] হযেছে। 

এরপর ১৩৪৩ বঙ্গাঝের ২৫শে আশ্বিন; রবিবাসরের উদ্যে!গে বেলেঘাটার 
প্রফুল্নকাননে যে শরৎ সংবর্ধন। সভা হয় তাতে রবীন্দ্রনাথ উপস্থিত থেকে 
স্বরচিত একটি মানপত্র পাঠ করেছিলেন--যার ফলে শরখ্চন্দ্র খুবই আনন্দিত হুন 
এবং তার উপর নানাকারণে পু্ীভূত ক্ষোভ মূছে যায়। 

এ বঙ্গাবেই ওর। আশ্বিন শনিবার, শরৎচন্দ্রের একযষ্টিতম জন্মতিথি উপলক্ষে 
হাওড়াবাসীর পক্ষ থেকে হাগড়া টাউন হলে সংবর্ধনা] জ্ঞাপন করা হ্য। 
এই সংবর্ধধার উত্তরে শরৎচন্দ্র হাঁওড়ায় তার সাহিত্য সাধনার কথা 
উল্লেখ করেন এবং তার সাহিত্যে মুসলমান সমাজজীবনের চিন্ত্র তুলে 
ধরবেন বলে ঢাকার মুদলিম সাহিত্য সম্মেলনে যে ভাষণ দিষেছিলেন 
তার উল্লেখ করে বলেন, 'আমর] যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে বিরুদ্ধবাদী 
বলিয়া মনে করিনা কেন, মুলমানগণ আমাদেরই প্রতিবেশী, বাংল? 


ব্রজেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরতচন্ত্রের রচনাবলী”, পৃঃ ২৭*-৭১ 


৮ ১৯১৩ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের* জীবন ও সাহিতা - 


ভাষ। তাহাদের মাতৃভাষা । সত্যিকারের সহান্ভৃতি দিয়া যদি তাহাদের 
সহিত কথা বলি, তবে তার! "শুনিতে বাধ্য, কারণ তারাও ত মানুষ ।” 

শরৎচন্দ্র এরপর ১৯৩৪ খ্রীষ্টান কোলকাতার অশ্বিনী দত্ত রোডের নবনিষিত 
ভবনে গৃহ-প্রবেশ করেছেন । পরের বৎসরগুলিতে তার জন্মতিখি উপলক্ষে 
বিভিন্ন সভায় তাঁকে সংবর্ধন1 জাপন কর] হয়েছে বটে, কিন্ত তার উত্তরে তিনি 
এমন কোন অভিভাষণ দিয়েছিলেন কিনা-_তার বিবরণ সে হময়ের কোন পত্র 
পত্রিকায় পাওয়া যায না। তবু শরৎচন্তরের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ১৩৪৪ বঙ্গাবের 
৩১শে ভান্র তারিখে তাঁর দ্বি-ষষ্টিতম জন্মদিনে স্কটিশচার্চ কলেজের “বাংল! 
সাহিত্য সমিতি' এবং বিছ্যাসাগর কলেজ অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। এই বদর 
'১৫ই আশ্বিন আমরহ্ণীষ্ট স্রাটের "তার! ম্পে টিং ক্লাব তাঁকে যে সংবর্ধনা পন 
করে, মনে হয় সেই.হয় তার শেষ সংবর্ধন! সভা; যে সভায় প্রদত্ত মানপত্রটির 
রচয়িতা ছিলেন কবি নজরুল ।১ 


খরহেজ বেরি 
টি ৩০7 ০২৩০৩ 


প্রঃ 


রি 





১ শরৎচন্দ্র ( ১ম খও) ; গৌোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৯৩-২৯৪ 
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শরৎচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষা। 2 
শত্রু ওরফে মিত্রদের গ্রাম্য উদ্ভোগ 


অবশেষে একদিন বাংলার মরমী কথাশিল্পীর ক এসে থামল শেষ বিন্দুতে। 
কালের অমোঘ গতিতে দেহবদ্ধন থেকে আত্মার মুক্তি ঘটলে! , কোলকাতার 
পার্ক নার্সিং হোমে শরৎচন্দ্র তিরোহিত হলেন ১৯৩০ শ্রীষ্টাবের ১৬ই জাঙ্থ্যারী। 
'তখন তার বয়স ৬১ বৎসর ৪ মাপ। দেশব্যাপী চললো! ক্রন্দনরোল”। পরবর্তা 
করণীয় কার্ধের তাগিদে বাণীর বরপুত্রের শোকে অনুষ্ঠিত হল স্থতিসভা আর 
শোকাঞ্চলি। সেজন্তে শত্র-মিত্র অর পক্ষ-বিপক্ষের সমাবেশ ও সভা সমিতি 
থেকে নিবেদিত হল কথাশিক্নীর প্রতি শ্রদ্ধার্থয। মুহমান হষে. রবীজ্জনাথ 
লিখলেন' : "যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একাস্ত সহান্ুভৃতির 
দ্বার! চিত্রিত করেছেন, আধুনিককালের সেই প্রিষতম লেখকের মহাপ্রয়াণে 
দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদন1 অনুভব করছি ।" 

হরিপুরা৷ কংগ্রেসে নির্বাচিত সভাপতি হিসাবে স্থভাষচন্্ শ্রদ্ধা নিবেদন 
করলেন, সাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র বড় ছিলেন বটে, কিন্তু দেশপ্রেমিক 
হিসাবে তিনি ছিলেন আরও বড় ।, 

ন্তরাং কোলকাতা তথা অবিভক্ত বাংলার বুদ্ধিজীবী জগতের সর্বত্রই 
উচ্চারিত হল সাহিত্য জগতের অপুরণীয় ক্ষতির ফিরিস্তি, আর সেই সঙ্গে 
শোকপ্রস্তাব। কিন্ত সে শোকপ্রস্তাবের মর্মবেদন। :তার একান্ত অস্তরঙ্গ প্রিয়জন 
“কিছুই জানিল না, কি আছে তাহাতে” । কারণ শরৎদাহিত্যের নারীদরদীরা 
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শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


চোখের জল ফেলে চললেন তাঁর বিয়োগ বেদনায়, কিন্তু গুহকোণে সবার 
অলক্ষ্যে যিনি ঘর-গৃহস্থালীর অস্তঃপুরে আবদ্ধ থেকে কথাশিল্পীর জীবন যন্ত্রণার 
দার হিসেবে দারিত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি হয়ত লে সময় এদের 
চোখে হয়ে পড়েছিলেন অপাঙক্তেয়। তাই তিনি এইসব শোক প্রস্তাবের 
মম্বাণী গ্রহণ করার অধিকারী হবার যোগত্য অর্জন করতে পারেন নি। 
স্বভাবতই এমন সব চোখ ধশাধানেো শরৎ ম্থৃতিসভার ঘটা-পটা অনুষ্ঠানের 
চক্কানিনাদিত বিজ্ঞাপনের বহু খবরই এসে পৌছোয়নি তাঁর সহ্ধত্ষিণী হিরগ্ননী 
দেবীর কাছে। 
সেসময়ে সাহিত্যান্ুরাগীদের শোকসভার এমন “আহা-মরি* বিবরণ থেকে 
আমরা সরে আসতে চাই তার বার্ধক্যের বারাণপী সামতাবেড়েতে | যে 
অখ্যাত পল্ীগ্রামে একদিন তিনি ঘর বেঁধেছিলেন এবং মনের অনেক আগ্রহ 
অনেক কৌতুহল দমন করতে না পেরে অনেকদিনই ছুটে গিয়ে যাদের মধে; 
থেকে ব্থ দুঃখ ও দেন্তের অংশীদার হযেছিলেন-_-সেই গ্রামের জনগণ 
তার স্থৃতিতর্পণে এবং স্বতিরক্ষায় কি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, শরৎচন্দ্র 
শত্তবাধিকী উপলক্ষে জীবনী-অদ্বেষণকারীদের মধ্যে কেউ কি সেই স্বৃতি 
শ্রদ্ধার্ধের সন্ধান করার চেষ্টা করেছেন ? শরৎ জীবনী-্গ্রন্থকারর] দেখিয়েছেন হে 
তার এই পল্লীজীবনে তিনি প্রথমদিকে শ্রাস্তিতে কাটাতে পারেননি | সে সময়ে 
একদিকে যেমন ছিল গ্রাম্যজীবনে দিনযাপনের উদ্বেগ, উৎকঠ্া! আর রেষারেষি, 
অন্যদিকে তার উপরে ছিল গ্রাম্য রক্ষণশীল সমাজপতিদের নানান শাঁসন-পীড়ন 
এবং সেই কলঙ্কে ও নিন্দাপস্থের মধোই ছিল তার দৈনন্দিন জীবন । 
অত্তএব শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে সামতাবেড়, মেল্লক ও পাশিত্রাসের গ্রামবানীগঃ 
আদৌ তাকে যথাযোগ্য শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন কিনা-_-এমন ছন্ব-সংশয়ের 
মধ্যে পডে তার জীবশীকাররা এ বিষয়ে কোন খোজ-সন্ধানের গুয়োজন 
অনুভব করেনি । কিন্তু এই গ্রাম্য জীবনে একদা ধারা হয়ত তার বিরুদ্ধবাদ 
ছিলেন বা ধারা ছিলেন তার পরম সুহৃদ, তারা এই এলাকায় শরৎস্থাতি রক্ষায় 
যে ভূমিকা গ্রহণ করে ছলেন, তা আজ শরৎশতবাধিকীতে একাস্তই ল্মরণ কর 
কর! যেতে পারে। তরে সেদিনের স্বতিরক্ষা! বিষয়ে ধার! একাস্তই উচ্চ 
হয়েছিলেন, আজ তারা স্থানীয়ভাবে এইসৰ শতবাধিকী উতৎনবনমালাদের 
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কাছে অপাউক্তেয় হয়ে পড়েছেন। কোন পত্র-পত্রিকায় সেজন্য তারা কীতিত 
হন না বা, খবরের কাগজে তাদের আলোকচিন্রও মুদ্রিত হয় ন। 
পরিবর্তে শরৎ শতবাধিকী পর্যায়ে এইসব আসল উদ্োক্তাদের এড়িয়ে গিয়ে 
নানান বিভ্রাস্তিকর জবানবন্দী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করা৷ ₹£। তাই হালফিলের 
এইনব শরত-জীবনীকার ও অধুন] শরৎ্-গবেষকদের কাছে স্বভাবতই এ প্রশ্ন 
রাখা যেতে পারে যে, সেদিনের শরৎ স্মতি রক্ষায় যারা উদ্যোগী ছিলেন এবং 
যারা এখনও জীৰিত, তাদের কাছ থেকে জীবন স্মৃতির তথ্য সংগ্রহ ন। করে, 
পক্ষপাতী ব্যক্তিদের কাছ থেকে কেন বিভ্রান্তিকর তথ্য সংগ্রহ কর! হচ্ছে? 
এই অঞ্চলে প্রথম শরৎ ম্মৃতিপভা অন্ঠিত হয় পাণিজ্রাসের শিবতল! 
প্রাঙ্গনে । আহ্বায়ক হিসাবে প্রধান উদ্ঠোগীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন 
শ্রগেন্্রনাথ ঘোষাল। এই সভা আহ্বান করে যে প্রচারপত্র বিলি কর! 
হয়েছিল তার পুরাগে! সংখ্যা এখনও শ্র| ঘোষালের হেপাজতে রক্ষিত আছে। 
সাধারণের অবগতির জন্তে প্রচারপত্রটির বয়ান নিম্নে দেওয়া গেল: সস্থৃতি 
বাঁষকী /আগামী ১৪ই মাঘ ইং ২৮শে জানুয়ারী রবিবার বেলা ২ ঘটিকার 
সময় বাংলার সর্ধবজনপ্রিয় কথাশিল্পী /শরৎচন্দ্রের উদ্দেস্টে শ্রদ্ধাঞ্তলি প্রদান 
করিবার অন্ত পাণিত্রাস শিবালয় প্রাঙ্গণে তৃতীয় বাৎসরিক ম্বতি সভার 
অধিবেশন হুইবে। পাণিত্রাস উচ্চ ইংরাজী বিষ্ভালয়ের ভূৃতপূর্ব প্রধান 
শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র মিত্র মহাশয় অন্থুগ্রহপূর্বক সভাপত্তির আসন গ্রহণ 
করিতে সম্মত হইয়াছেন, সর্বসাধারণের উপস্থিত প্রার্থনীয়। ১০ই মাঘ 
১৩৪৬ সাল। / নিবেদেক- | শ্রথগেন্ত্রনাথ ঘোষাল। | পাণিআম | 
স্থান__পাণিআ্জাস শিবালয় প্রাঙ্গন | | সময়-_-বেল! দুই ঘটিকা । / ধনগয় 
প্রেস-_-কল্যাণপুর, হাওড়া |, 


সে যাই হোক্‌, সেদিনের এই সভা সম্পর্কে ড: গ্রতাপচন্ত্র গুহরায় সম্পাদিত 
“মাতৃভূমি (৩1২/১৯৪* ), “হিনুস্থান ই্রাগার্ড (৪1২1৪০ এবং 1২1৪০), 
সত্যেন্জনাথ মজুমদার সম্পাদিত “আনন্দবাজার' ( ৭1২/৪০ ), হেমেন্দ্রপ্রসাদ 
ঘোষ সম্পাদিত “দৈনিক বন্থ্মতী; (৩|২/৪০) প্রভৃতি নিক পত্রিকার 
প্রকাশিত সংবাদ থেকে জান। যায় যে, পাণিআ্াস উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের 
তৃতপূর্ব প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত শরৎচন্্র মিত্রের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় 
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বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে স্থানীয়ভাবে ধারা উপস্থিত ছিলেন, তার! হলেন £ 
ললিতকুধার পাঁকড়াশী, যতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশচন্ত্র চ্যাটার্জী, বোমকেশ 
মুখোপাধ্যায়, ডাঃ মোহিতকুমার পাকড়াশী, পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়, ছ্বিজেন্দ্রনাথ 
দত্ত, যোগেন্দ্রনাথ গুড়ে, কেদারনাথ দত্ত, ডাঃ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায়, নারায়ণচন্্র 
বন্দ্যোপাধ্যায়, খগেন্্রনাথ ঘোষাল, পঞ্চানন ঘোষাল,ডাঁঃ রমেশচন্ত্র মুখোপাধ্যায়, 
দ্বারিকানাথ আচার্ধ, রাসবিহারী গাঙ্গুলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ । 

আলোচ্য সভায় যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়, ন্তা একান্তই গুরুত্বপূর্ণ । প্রস্তাবে 
শরৎচন্দ্রের স্থৃতিরক্ষার উদ্দেশ্তে পাণিত্রাসে একটি শরৎ স্থতি হল নির্মাণের 
এবং শরৎচন্দ্রের জন্মভূমি দেবানদ্দপুরে একটি বিধবা-আশ্রম স্থাপনের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ কর] হয়। স্থতরাং পরিকল্পনাটিকে রূপ দেবার জন্ত যে কমিটি 
গঠন করা হয, মেই কমিটির পদাধিকারগণের মধ্যে ছিলেন £ শ্রীনরেক্র দেব 
( কলিকাতা )--সভাপতি ; মনিমোহন রায় (বেহালা) ও শ্রীললিতকুমার 
পাকডাশী ( কপ্পিকাতা। )__সহ:ঃ সভাপতি; শ্রীমবিনাশ ঘোষাল (সম্পাদক £ 
বাতায়ন) ও শ্রীখগেন্্রলাথ ঘোষাল (পাণিত্রাস )- যুগ্ম সম্পাদক; 
শ্রীযতীন্্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ( সামতা। )__সহঃসম্পাদক ; প্রীপ্রকাশচন্দ্র চট্রে। পাধ্যায় 
(সামতাবেড় ), শ্রীশরৎ্চন্ত্র মিত্র (কল্যাণপুর ), শ্রাহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
( পাণিকআ্রাস ), শ্রীব্যোমকেশ মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা ), ডাঃ মোহিতকুমার 
পাকড়াশী (কলিকাতা), শ্রীমনিমোহন চক্রবর্তী (উকিল: আলীপুর ), 
শ্রপাচকড়ি মুখোপাধ্যার (গোবিন্দপুর ), শ্রীপঞ্চানন ঘোষাল (উকিল £ 
উলুবেড়িয়া, গ্রাম গোবিন্দপুত্ব ), ডাঃ রমেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (পাণিত্রাস ), 
শ্ীকেদারনাথ দত্ত (পাণিত্রাস ), শ্রপ্রফুল্নকুমার ঘোষাল ( মেল্লক ), শ্রীহ্ষকুমার 
রায় চৌধুরী (মেল্লক), শ্রীযুক্তবিনোদবিহারী ঘোষাল (সামতা), 
শ্রীযুক্ত ফকিরচন্দ্র মুখাজি (সাম! ), শ্রীপুলিনবিহারী মান্না (বিরামপুর ), 
ডাঃ চণ্ডীচরণ মুখোপাধ্যায় (নাউপাল! ), শ্রীছিজেন্ত্রনাথ দত্ত ( দেবানন্দপুর ), 
শ্রুযোগেন্ত্রনাথ গুডে (টে"পুর ), মৌলভী মজাফফর হোসেন ( কল্যাগপুর ), 
মৌলবী আবুল সত্তার (কল্যাণপুর ), শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চক্রবস্থা 
(সামত1), শ্রীমমরেন্দ্রনাথ মজুযদার (দেউলগ্রাম), শ্ীমোহিনীমোহন 
ঘোষাল (মেক্পক), শ্রীজানকীজীবন চক্রবর্তী (সামতা ) শ্রীরাসবিহারী 
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শরৎচন্দ্রের স্মতিরক্ষা। ₹ 


গাজুলী (পাণিত্রাস), পঞ্চানন দীর্ঘাঙ্গী (সামতা ), শ্রীশৈলেন্্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় (পাণিকআ্রাস )-_সভ্যবুন্দ। 

এই সভায় বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গদের অংশ গ্রহণ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পার্খববত 
গ্রামবাসী হিসাবে নানান কারণে ও নানান বিষয়ে £৫-াবুর উপর প্রাথমিক 
পর্ধায়ে কোন মনাস্তর বা! মতান্তর থেকে থাকলেও, শর শ্বণ্ধি রক্ষায় তার] ফে 
অভিমানবশতঃ বা রোষবশুতঃ পিছিষে থাকেন নি--পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত 
এই সংবাদটি তার এক বড়ো প্রমাণ । 

শরৎচন্দ্রের ম্বত সভা! পাণিত্রাসের শিবতলা প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষষে' 
পাঠক সাধারণের মধ্যে যেন বিভ্রান্তি হ্যাট না হয যে, পাণিত্রাস গ্রামের 
জনসাধারণ ছাড| পার্বতী গ্রামের জনসাধারণের কোন ভূমিকা বোধ হয় 
ছিল না। আসলে সে সময়ে পার্খবর্তী গ্রামগুলির মধ্যস্থল হিসাবে পাণিত্রাসের 
শিবত্তল। প্রাঙ্গনে সভা! আহবান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হযেছিল। ন্মৃতি সভার 
প্রসঙ্গে এই বিষয়টি উ।পন করার পক্ষে আরও একটি বিশেষ কারণ আছে। সে 
কারণটির মূল বক্তব্য হল, সম্প্রতিকালে শরৎচন্দ্রের জীবনীকারর] বেশ কিছু 
বিভ্রান্তি স্থষ্ট "করে দেখিয়েছেন যে, তিনি পাণিত্রাসের অধিবাসী ছিলেন-_ 
সামতাবেড়ের নয়।১ 


১ প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ কর! যেতে পাবে, অধুনা প্রকাশিত “অমৃত' সাপ্তাহিকের “শরৎ 
শতবাধিকী সংখ্যা £ ১৯৭৫ | এতে প্রকাশিত 'পাণিতাসে শরংচন্দর/ম্মতিচাবণ £ সাক্ষাৎকার” এবং 
'শবতচন্দ্র নিকট আত্ম'যেব চোখে নামক ছুটি প্রবন্ধে লেখক শবংচন্দ্রের বাসভবনের ঠিকানা বা 
সাকিম জল্পর্কে গাধ বাইশ বাব উল্লেখ কবেছেশ পাঁ।ণত্রাস এবং পবে সীমাবেড কথাটি জুড়ে 
দিষেছেন অর্থাৎ সোজ! কণায 'পাণিত্রারসামতাবেড ।' এ প্রবন্ধে বাব বাব বোঝ।নে! হয়েছে যেন 
শরংবাবুব বাসভবন কোনকাঁলেই সামতাবেড় ছিল ন1--ছিল পাণিত্রাস-দামতাবেড় | তাই উল্লেখিত 
লেখাটির শিবোনাস! দেওয় হয়েছে 'পাণিত্রাসে শরবচন্... এবং প্রস্তাবনার সুকতেই বলা হয়েছে, 
“পা ধিত্র।স-সামতাবেড গ্রাম কথা শিল্পী শবঙন্জের কাছে ছিল শেষ নয়সের আ শ্রধ..' 

কিন্ত আলোচ্য প্রবন্ধ লেখকের উক্তি ষে কত অসত্য তার প্রমাণ মিলতে পারে এঁ একই প্রবন্ধেন 
২৮ পুষ্ঠায় উল্লেখিত পাকলত। বন্দ্যোপাধ্যাথকে লেখা শরংবাবুর চিঠিব 'ফটোষ্টাট' প্রতিলিপিতে। 
এ চিঠিব ঠিকানা স্থানে ম্পই্ইই লেখা আছে £ “সামভাবেড, পাণিত্রাস পোঃ/জেলা হাবড়া' । এখানে 
সামতাবেড গ্রামেব পোষ্ট অফিস পাণিত্রা অর্থাৎ যেটির উল্লেখ ডাক চলাচলের জন্যে একাস্মই 
গ্রয়োজনীয় ॥ তাছাডা শরংচন্দ্রের লিখিত যে সব চিঠিপত্র এ মাঁবত প্রকাশিত হয়েছে, তাতে 
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শরৎচন্দ্র; সাঁতাবেড়ের জীবন ও লাহিত্য 


পে যাই হোক, লেপমর়ে বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গদের নিষে গঠিত এই শরৎস্থৃতিরক্ষা 
কমিটি পরবর্তী অধ্যায়ে গৃহীত সিদ্ধান্তটি কার্যকরী করার জন্ত কি উদ্যোগ 
গ্রহণ করেছিলেন, তা অবশ্ত জানা "যায়নি । তবু এই অঞ্চলে ম্মৃতিসভার 
মাধ্যমে এমন একটি উদ্চোগ গ্রহণ করার জন্য যে সিদ্ধান্ত এখানকার জনসাধারণ 
গ্রহণ করেছিলেন তা! কার্ধকরী না হলেও, একাস্তই অভিনন্দনযোগ্য। 
পাণিআাস শিবতলার এ সভায় শ্রী্বিজেন্ত্াথ দত্ত দেবানন্দপুরের প্রতিনিধি 
হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেদিনে শরংস্থতি রক্ষায় উদ্যোগী ব্যক্তিদের 
মধ্যে এখনও অনেকে জীবিত আছেন। "ন্থতরাং বর্তমানের শরৎ্জীবনী 
্রস্থকারদের উচিত এ বিষষে শরৎসানিধ্যধন্য এ সব জীবিত ব্যক্তিদের কাছ 
থেকে প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ কর।। তা না করলে, শরৎচন্ত্রের ব্যক্তিমানস 
লম্পর্কে বু মনগড়া! ও আজগুবী কাহিনী স্থানীয় জীবনী লেখকদের পিতা 
বা ভাগ্নে কিংবা আত্মীয়ম্জনদের জবানবন্দিতে প্রকাশিত হয়ে ভবিষ্তৎ 
গবেষকদের কাছে শরৎন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের সঠিক মূল্যায়নে এক জটিল 
সমন্তার সৃষ্ট করবে। 

১৯৪০ সালে শ্ররংস্থত রক্ষায় উদ্েগীর] পাণিজাস-শিবতলায় যে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেছিলেন, বলা বাহুল্য তা কার্ধকরী না হলেও সামতা গ্রামের 
উৎপাহীদের প্রচেষ্টায় শরৎচন্দ্রের ম্বতি রক্ষায় এখানে একটি পাঠাগার 
স্থাপিত হয। এতদঞ্চলের স্থানীয় গ্রামবাপীদের প্রচেষ্টায় শরৎ্চজ্জের নামে 
দেউলটি থেকে মেল্লক গ্রামের নদীর বাধ পর্ধস্ত একটি পীচঢাল! রাস্তাও নিযিত 
হয় এবং পাণিক্লাস গ্রামে শরৎচন্দজ্রের স্থতিরক্ষায় “শরৎস্থতি গ্রন্থাগার 
প্রতিষ্ঠিত হয়। শুধুমাত্র পুস্তকই এই গ্রন্থাগারের একমাত্র সম্পদ নয়, এখানে 
শরৎচন্দ্রের বাবহৃত কিছু দ্রব্যাদি, শ্বলিখিত চিঠিপত্র ও অন্তান্ত পাওুলিপি 
প্রভৃতিও এই গ্রন্থাগারের উল্লেখযোগ্য এক সংগ্রহ ৷ 

এ ছাড়াও শরৎচন্দ্রের সামতাবেড়ের বাড়ীতে প্রতিবৎসর স্থানীয়ভাবে 


সর্ববই গ্রাম হিসাবে সামতাবেড এবং সেই সামতাবেড গ্রামেব ডাকঘর হিসাবে পাণিত্রাসের উল্লেখ 
রয়েছে । এমন কি “অম্ৃত' পত্রিকার ই বিশেষ শরং-শতবাধিকী সংখ্যার ১২, ১৪, ১৭, ২০, 
২৮, ১১৮ ও ১২০ পৃষ্ঠাতে প্রকাশিত শরংচন্দ্রের চিঠিপত্রগুলিতে ম্পইই দেখা যাচ্ছে যে, শরংচন্র 
কোনদিনই পাণিত্রাপের বাসিন্দা হিসেবে উল্লেখ করেননি, বরাবরই করেছেন সামতাবেড় । 
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শরৎচন্দের শ্ৃতিরক্ষ। ঃ 


শরৎ জয়স্তী উৎসব অনাড়ম্বরভাবে প্রতিপালিত হয়ে এসেছে এবং সে উৎসবে 
হিরন্ময়ী দেবীও অনেক সময় অংশ গ্রহণ করেছেন ( পরিশিষ্ট : গ ত্রষ্টব্য )। 

ইংরেজী ১৯৬* সালে হিরগ্নধীদেবীর মৃত্যুর পর স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ 
থেকে দাবী করা হয়, শরৎচন্ত্রের সামতাবেড়ের বাদন্ছবন সরকারী দখলে 
এনে এখানে একটি “পার্সোনেলিয়া৷ মিউজিয়ম' গড়ে তোলা হোক্‌। 

কিন্তু শরৎ্চন্দ্রের এই বাসভবন সরকারী অধিকারে আনার জন্টে যে উদ্োগ 
দেশবাসীর পক্ষে গ্রহণ বরা উচিত ছিল, তা হয়নি। অন্চদিকে সরকারী 
উদ্যোগ আয়োজন এতদিন যা কিছু করা হয়েছে_-তা সবই দেবানন্দপুরের 
জন্তে। কারণ সে সময়ে এই রাজ্যের মন্ত্রীসভার মধ্যে ধারা রাজনৈতিক প্রভাব 
বিস্তারের ক্ষমতা রাখতেন তারা ছিলেন “হুগলী গ্রুপের অন্ততু-ক্ত। সুতরাং 
ন্বাভাবিকভাবেই সেসময়ে দেবানন্দপুর-এর “পাবলিসিটি'র সঙ্গে সঙ্গে সেখানে 
শরংস্থৃতি রক্ষার নানান আয়োজন হয়। সামতাবেডেতে শরৎস্থতি রক্ষায় 
উদ্যোগীদের তত্গরত সে তুলনায় অনেক শিশ্রভ থেকেই যায়। 

১৯৬৯ সালে ৬নং জাতীয় সড়কের প্রয়োজনে বূপনারায়ণ নদের উপর 
নবনি্লিত সেতুটি সবেমাত্র যান-বাহন ও সাধারণের জন্তে খুলে দেওয়া হয়েছে । 
ঠিক এই সময় শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীঅজয়কুমার মিত্র “আনন্দবাজার পত্রিকা 
এক পত্র গ্রকাশ করে অবগত করালেন, 'পনারায়ণ নদের উপর নিমিত সেতু 
দিয়ে যান-চলাচল আরম্ত হয়েছে । এই সেতুটি যে স্থানে অবস্থিত সেখান থেকে 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পল্লীগৃহ খুব কাছে। বাংলাদেশে শরৎচন্দরের 
স্মতিরক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ বিষয়ে কোন মতভেদ থাকতে পারে 
না বলেই মনে হয়। এ সেতুটির নাম “শরৎ-সেতু” রাখা হোকৃ। শরৎচন্দ্র 
এককালে তাঁর “ছেলেবেলার গল্পে” কোলাঘাটের রেল-সেতু নির্মাণের সময়ের 
উল্লেখ করেছেন ।.. নবনিমিত সেতুটি “শরৎ-সেতু* নাম দেওয়ার জন্য রাজ্য 
সরকারের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি” 

মিত্র মশায়ের এই চিঠি প্রকাশিত হবার পর, স্থানীয়ভাবে শরৎ স্থৃতি রক্ষায় 
উদ্যোগীদের মধ্যে একট! সাড়া জাগলে। ৷ গঠিত হল “হাওড়। জেল! শরৎ স্থৃতি 
রক্ষা কমিটি” এবং এর কার্যালয় হ'ল আনম্দনিকেতন-এ | শরৎচন্দ্রের অবহেলিত 
ই বাঁসভবনটিকে ঘথাযোগ্যভাবে সংরক্ষণের দাবীতে কমিটির পক্ষ থেকে 


১২১ 


শরৎচন্জ ; সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


বিভিন্ন শিল্পী-সাহিত্যিকদের স্বাক্ষরিত একটা আবেদনপত্র প্রচার কর হল-_যার 
পরিশেষে বিবৃত হযেছে : "তাই আজ পশ্চিমবাংলার সাহিত্যিক, রাজনৈতিক 
নেতা, সমাজপেখী কর্মী এবং সর্বোপরি পশ্চিমবাংলার দেশপ্রেমিক 
জনপাধারণের নিকট এক মহান আবেদন এসে হাজির হয়েছে-- 
শরতচন্দ্রেরে সামতাবেডের বাসভবনটিকে সরকারী পুরাকীত্তি আইন 
অন্ধযায়ী অবিলম্ে অধিকার করা হোক এবং এই ভবনটিকে সংস্কার করে 
অধিলম্থে এটিকে জাতীয় সংগ্রহশালা এবং স্তিক্ষা, সংস্কৃতি ও সমাজসেবার 
কেন্্র হিসাবে গড়ে তোলার সু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। জাতির সামগ্রিক 
স্বর্থে, জাতীয় জীবনের অগ্রগতির প্রযোজনে আজ আমর! .সরকার ও' 
দেশবাপীর নিকট সেই আবেদনই উপস্থিত করছি। (স্বাঃ) শ্রীহ্নীতিকুমার 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রারমেশচন্দ্র যজুষদার, শ্রী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রীপ্রমথনাথ 
বিশ, .তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, ভূপতি মজুমদার, 
প্রেমেন্্র মিত্র মনোজ বহ্থ, শ্রীমপসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্বিজনবিহারী 
ভট্টাচার্য, শ্রীমাশ্ততোষ ভট্টাচারধ, হরপ্রপাদ মিত্র, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রঙ্জাহুধীকুমার 
চক্রবূর্তা, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যাষ, "ধ্যাপক দেবপ্রপাদ ঘোষ, দক্ষিণারগরন বন, 
অশিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শঙ্করীপ্রসাদ বন্থ, অমিতাভ 
চৌধুরী, ডেভিড, ম্যাকৃকাচ্চন, রমাপদ চৌধুরী, বিমল ঘোষ ( মৌমাছি), 
চিন্তরপ্রন বন্দ্যোপাধ্যাষ, শ্রপ্রফুল্ল দাশগুপ্ত, পূর্ণেন্দু পত্রী এবং অমল গাঙ্গুলী 
( সভাপতি, হাঁগুড়া জেল৷ শরৎচন্দ্র স্থৃতিরক্ষা সমিতি )। 

১৯৬৯ সালে পশ্চিমবর্গে তখন যুক্তফুট সরকারের রাজত্ব । এ সময়ে এ 
মন্ত্রীলভাষ পূর্তমন্ত্রী ছিলেন শ্রহবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়। তখন পূর্ত ( পুরাতন্ব ) 
দগ্তরের হাতে ছিল পুর[কীতি সংরক্ষণ আইন কার্ধকর করার দায়িত্ব । তাই মন্ত্রী 
মহোদয় নবগঠিত জেলা স্বৃতিরক্ষা কমিটির আমন্ত্রণ পেয়ে এ বছর ২*শে জুলাই 
তারিখে সামতাবেডের বাসভবন পরিদর্শনে এলে স্থৃতিরক্ষা! কমিটির পক্ষ থেকে 
তার কাছে ধে দাবীপত্র উপস্থাপিত কর! হয়, সেই দাবীপত্রের সারাংশ হল 
(১) সরকার কর্তৃক সামতাবেড়ের বাসভবনের অধিকার অর্জন এবং তথায় 
সংস্কৃতি কেন স্থাপন (২) দেউলটি ট্রেশন থেকে শরৎচন্ত্রের বাঁপভবন পর্বস্ত পাক! 
রাস্তা নির্ষাণ এবং (৩) রূপনারায়ণের উপর ব্রীজের "শরৎ-সেতু" নামকরণ 


১২২ 


শরতচন্দ্রের শ্বৃতিরক্ষা। £ 


পুর্তমন্ত্রী শরৎচন্দজ্রের বাসভবন পর্ধস্ত পাক! রাস্তা নির্মাণ ও ব্রীজের নামকরণ 
সম্পর্কে তখনই ঘোষণ1 করলেন যে, সরকারী উদ্যোগে এই কাজগুলি সম্পন্ন 
করার দাযিহ্ব নেওয়! হবে। তবে শরৎচন্দ্রের বাসভবনের অধিকার অর্জনের 
বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষ1-বিভাগের সমাজশিক্ষা দপ্তরের অধীন 
হওয়ায় এ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এই সঙ্গে তিনি পরামর্শ 
দিলেন যে, আইন অন্র্যাধী এই ধরণের কোন বাসভবনের “একা ইজিশন* করতে 
গেলে আগে মালিক পক্ষের ঠৃঙ্গে 'নিগোনিয়েশন” চালাতে হবে। স্থঙরাং 
মন্ত্রীমশায়ের নির্দেশমতই হাওড1 জেলা শরৎচঙ্ত্র স্থতিরক্ষা সমিতির পক্ষে 
সভাপতি অমল গাহ্ুলী ১৮/০/১৯৬৯ তারিখে শরৎচগ্র্রের এই সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারীগণকে এবিষয়ে আলাপ-আলোচন। করার প্রার্থনা জানিয়ে 
একট! পত্র দিলেন । 

এ বছরেই ৩১শে ভাদ্রের শরৎ জন্ম-জযস্তী উপলক্ষে বপনারায়ণ ব্রীজের 
নামকরণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের পৃর্ঠ বিভাগের পক্ষ থেকে এক জনসভা 
আহৃত হুয়। ব্রীজের পাদদেশে নাউপালা খেলার মাঠে আয়োজিত এক বির[ট 
জনলমাগমে ভাষণ দেন: শরৎ স্েহধন্তা। শ্রীমতী রাধারাণী দেবী। সভাশেষে 
সেতুগাত্রে “শরৎ-সেতু” নামকরণের শিলান্যাস করেন প্রসিদ্ধ এতিহাসিক ডঃ 
রমেশচন্দ্র মজুমদার | সরকারের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত বু কবি, শিল্পী ও 
সাহিত্যিকগণও এই সভায় যোগ দিয়েছিলেন। এরপর সের্দিন থেকে 
বপনারায়ণ সেতুর নতুন করে নামকরণ হয 'শরৎ-সতুঃ । 

এদিকে শরৎচন্দ্রের উত্তরাধিকারী হিসাবে কোলকাতার ২৪, অশ্বিনী দত্ত 
রোড থেকে শ্রীমলকুমার চ্যাটাজি, ৯ই সেপ্টে্বব ১৯৬৯ তারিখে রেজিস্টি- 
ডাকযোগে জেল৷ স্থৃতিরক্ষা সমিতির সভাপতি অমল গান্গুলীকে যে পত্র প্রেরণ 
করেন, তা হল ঃ 
40921 1411. 080801%, 
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শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 
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3০ 2100 90911 16110015 01019 [0 19100610106 ৪০০৬০ 10056 11060 
০] 70811001০01 “4/৯009.101)919+, 
২০] 508৮9106101 11186 “616 1185 0661) এ 170%6 (0 (176 
03০9৬, 01 ৬০59 73610581, 2100 “1.6 90205 0০৬. 19 56110911919 
00100610101901175 011 1810105 ০0৮০1, 96০, 19 & ৫0%/121151) 8919- 
1090৫, [16 11015019016 1৬111015151 107. 900০9৫1) 79381101196 
209011015 21000979060 01) 11090 109961179 (109 01) 00০61076171 
1189 100 11006101101) 01 (8101116 ০0৬01 (1115 1)01156, 9০ 1: 106, 981 
855016 106 10560176 (1086 0106 [00107917252 011085 /11] 02 ৫691- 
£0950 11) (105 178176 ০01 98180 (010915019, ১ ৪110 & 1080 1010 
[)90101-91861010 (0 (1719 1)01096 111] ০০ 1009.06 109121100, * 
/৯51652105 76190102110 10901590005 ৮6 815 911590% 10017110% 
00810 1010 10106 28০, 300, 10869 1560 10786611981 09109181088 
216 001 0109 1015 01 92:86 01021018. 1715 11৬1106 151911569 216 
8150 59559100181 0 17955 ৪ [016 8120 90128101669 170%/15086 ০91 
1011), ৯০, 9 215 10165181 7210 01 01019 1)0099, 98180 (010818018 
199৫ 0০০০০৫০৫19০ 101 05, 176 21/858 ৬2015 0৪ 10801112054 
8100 এ 1001 ০991 ০91 1798. ৬4101) 0159 1৩৬ 116 01806 0109 10010- 


১২৪ 


শরৎচন্দ্র শ্বৃতিরক্ষা। : 


10206 9111. 85 11009 01 10101) 5 815 ০5০1 117-0158166 ০01 1019 
1001156 8104 1915 ৬/1)019 71070619, 30৫ ০1. (00০ 01968 01 08911% 
1010886 (0 19100, 16 901010009৬০ 11) 0115 ৫16০11018 ০0. 01 500. 
81109, ০] ৬111 06 0105 20811751119 ড/111. 4,110 11) 616৪0 5001 
%/11] 00155 900. 800. চ/1]1 1065৬671581 1 690৩. 

[২০06011175 9০0 £08100121 11150100010, ০ 01180 11700 
199৫ 1908161, 4১1০ 00986 900108015 11110 171 06010158 ? [0 (11696 
1610016 ৬1118659 ড/11915 70901016215 812,106 2100 [105 116608০৬ 
01 81)1890665 01119 19 (%/০1)05 09109175170 (10952 [91019 8101515 
816 10010111170 80691 2 10179069017 ০0100191 17511006. 1.6 10105 
05019 17856 20210. ৪ 99109117 1)1810, 5081 0210 (0 1170105 98181" 
0০011016, 4৯0৫ 00201900199 00011 ৫9০99৫68. 

/৯0০906 5০০ 795981018 01720 5০] 185 9910 ৬1010 21110161861 
11) 50101 08101919191, ] 5100010 885, 81 101950101 19582101) 01 1319 
ড/0115 081) 09 2%6০00060. 4৯00 [701৬019109-1,101819, ব81100981 
[.1018175 900, 2165 0116 0625 1018095 11605 ১1101% 00105 101 
[9069009 081 09 09০91211760 0091 (106 001091706 01 9101011.9 
71919550175, 300, 0106 19562101) 011 92120 (01028170059, 29 17021) 18 
001 07019010176 1)0%/ 01 (610190181 00105101810. 19179 ০011015 
[16109 ৪,170. 191801565 ৪15 9111] 11৬11700101 2, 1015101গ 01 10110, 
[,51 09001198 81146 09. /১110 01675 5110110 019%811 16£01)09 
017 9812 01087018 11106 19211099 2100. (51091901085, /৯00 01101. 
19 00511559201) 90806719516 21310858100, 2 105৬ 202008,0101 
810 ৪ 981099091-1100156 0 ৫1$০909%91 10101 0190৬ 0810 ০18.0122. 
98191 01081010198 11) ড/1)101) 19309০1. 

[6 501 90015011116 ০০৫ 11) 919 88891 (0 ৫০9 ৪ 110016 
069৫, ]1)61665 2৫৬1০6, 190 16 06069 115 06789 11) 1819116 & 
০1005 08910017181 01 13310101100 011210012. 1319 ০9150172650 1101189 
017 7919090 01)81651)55 91660 15 (15 81০8160 ৪100 10989160090, 
2110 19 92119 20105 00 10175, 1:66 1109 50011501176 0010317510059 
০07009610019866 211 109 10151)0 €০0 0110151% &. 000108 0060901181 ০01 
13810 101]7) (01080018১ ড/1)056 10961001191 15 10911777215, 32101017 
(00910019815 51680512100 1015065065507 01 98190 €010810)9, 

[179৬5 89619 ০০: 80০9৫ &8656016 11) (16 19161, 00 910 
৪15 ০৮, ০০921081510 8061010 ? ০ 9010%91)90 (0109 10660178 1 


১২৫ 


শরৎচন্ ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য". 


[79 179089 10080001070 91101851091. [9 1 1106 (:5908585 ? 17255 
3০০ 17091 ০091000010060. & 0111706 11061509 ? 10150511785 ০] 
1701 ৪ 016 01 01118119 20৫ 900110659 ? 41) ৫1007 5০০ 5862৫ 
089 2 ০909 ০ ০0001 01091917160 [01 009 [09171521 2 738080186, 11 
985 0111 01 1195, 4৯100 9০০. 09160110060 ০] 11150690 9191) 065- 
07619. 

, ০৬,  00917061 9101) 069 80510191) [1180 (1065 00918 81৫ 
818110-09010015 91 (1)556 590179018 01106 63-00001)1110109,60 98186 
(০1098100178, 2.0. (15 210065078.1 0109090 15 0109৬/116 117 [115 ৬6118 ০৫ 
[1955 ০0050111765 101 ৪1)011701 101501)107-10 91011) 0, 


[01501 1০0 ০৪1: 56805106119, “৪. 8৬০018019 195001089 
1008 90. 217৫১, ৮1019 90৮19115 1080 9০ 9১10010801)% 8190 ০০- 
01791811910 022 1701 06 54917017707 510. ] 810 8511776 500 --5০08 
815 (1106 00 0051 109 [0128 10 1)0056 200 1 81)911 ০০-076199 
9০৫? 1009 5০90.88810 106 23 ৪ 10101 900 1111)00101090]) 1 [ 
81)811 0610 10০9010 21). 1091] 00 018.010806 (1015 10010911005 06518) 


8170 (1801605% 817911 1£€59600 800 110001691156 (16 ৬111 ০01 0109 
21626 ৬/11061 


ঢু 20911) 000019110211) 885115 08 ] 51081110650 ০ 0115 
10055 ড/101) 15 900110010011069 11) 0656 9091)0861017--1)8,%116 869- 
(06010 20015918100 8100 50191201719 11101) 170 (0 911)1706101 
8190 20% 0.12.:6 00100911) আ11] 02 2019 10 109,117 211), 


ড/115105৬015 819 10%621 06 58820 0020018 111] 902016 (০0 
1810 0015 05160178060 1709056 20৫ 6০ 1089 1019 1)0107855 (0 1135 
£1580 80618015105 29 21299 ভ/ 61001 10910. 


অতএব এ সম্পর্কে মন্তব্য নিশ্রয়োজন । তবে ৪188 151090925 
[)975+-বল। হলেও বাসভবনের গেটে তালাবদ্ধ প্রায়ই থাকে ; অনেক সময় 
দর্শকদের মান-মধাদার উপর নির্ভর করে তালা খুলে দেওয়] হবে, কি হবে না । 
শরৎ তীর্থের এই বাসভবনের মধ্যে প্রবেশাধিকার না পেয়ে এমন বহু 
উৎসাহীদের যে ফিরে আসতে হয়েছে তার ভুরি ভূরি দৃষ্টাস্ত রয়েছে । 

এতপব সত্বেও সামতাবেড়ের বালভবন সরকার দখল অঞ্জন ক'রে এখানে 
একটি সংস্কৃতিকেন্দ্র গড়ে তুলুক-__এ দাবী কিন্তু সোচ্চার হতে থাকে। অবশেষে 


১৬ 


শরৎচজ্ের স্বতিরক্ষা £ 


১৯৭৫ সালে পাণিক্রাসে শরৎ জন্ম-জয়স্তী উপলক্ষে আহ্‌ৃত সমভায পশ্চিমবঙ্গ 
সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় ঘোষণা করেন--শরৎচন্দ্রেরে সামতা- 
বেডের বাসভবন সরকারী অর্জনের মধ্যে আন। হবে। তাই পরব্ৎসর 
বাগনানে অনুঠিত তদানীস্তন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার বৈঠক 
থেকেও এ একই কথা সাধারণ্যে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তার পরেও মাসের 
পর মাপ এবং ব্ছরের পর বছর ঘুরে চলেছে এবং সেই সঙ্গে প্রতিশ্রতিদানকারী 
মগত্রিসভাও বিদায় নিয়েছেন, বদলে এসেছে নতুন বামক্রট মন্ত্রিভা। কিন্ত 
সামতাবেড়ের বাসভবন সরকারী দখলে আনার ব্যবস্থা সম্পর্কে কি অগ্রগতি 
হয়েছে তা জনসাধারণ আজও জানতে পারেনি ; তবে বর্তমান এই বাসভবনের 
মালিকান! সাব্যস্ত নিয়ে উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে মামলা-মোকদ্দমা চলছে, 
সে সম্পর্কে এই অঞ্চলের জনসাধারণ স্থবিদিত ৷ এখন শরৎস্থৃতি রক্ষায় সরকারী 
প্রচেষ্টার এই লাল-ফাস টেবিল থেকে টেবিলে ঘোরাঘুরি করে, কবে যে তার 
বন্ধন মুক্তি ঘটাবে-_তারই প্রতীক্ষায় জনসাধারণ দিন গুণে চলেছে । 
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শ 
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১২৭ 


পরিশিভ ৪ 


(ক) 


শরএচন্দ্রের গ্রন্থাগারে রক্ষিত 
পুস্তক-তালিক! £ 


(»* চিহিঃত পুস্তকগুলির অংশ-বিশেষ দাগ চিহ্নিত 
এবং তারিখ সহ স্বাক্ষরিত পুস্তকগুলির পরিচয 
বন্ধনীর যধ্যে উল্লিবিত ।) 


গল্প, উপদ্য।স, কবিত। ও নাটক (ইংরাজী) 
ক্ষ 13910881706, 12010000--7৯1955-21)0 991165 : ০9৬ ০11, 
1923, 
--091855-30 991195. 
--0১1955 -- 41010 ১91195, 
(518080915 ৪0৫ ৫866 2, 8. 23)। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! 
যেতে পারে, ১৯২৫ সালে নাট্যকার স্পেন থেকে কবি দিনেশ 
দাসের সঙ্গে পত্রালাপ করেছেন । 
'ক্ধ। 39191, 3০0188/0--1 105 01586 1700861 : [,0180010, 1922. 
(918119075 ৪1১0 ৫916 3011. 00196, 1922) 
|3112109- ৬0108 010 126 0%10, 2195 0০905 8790 7176 
[২০৫ [২০1৩ :7110166 7১199 (1176 151811519 ,৬51510108 ৮ 
1475. 73011712810, 91799 0. হা, 78580 2110 4৯, 73910178:৫ 
1411911) : 1,0100012, 1916, 
(512109015 200 ৫5805 11.2.21.) 
9০16018, 13607--৬916180105 ৬০১. ৫০176 ৬ 50671100018. 
[01015108, €01098171655---7105 ০0118 016 €01091199 10191051008 £ 
[,0180010, 1938, 
৬ ৬০1. হা--1106 2১996100190189 18199175০06 1116 1১1915/101 
0180, 
॥ ০1, হ11-1105 4১৫5০000159 01 01156111504 4৯ 088115. 
17315001501 1575 21810. 


৯২৮ 


পরিশিষ্ট £ 


[01910515 (01721168---7106 /0118 ০1 0189168 100106175. 


ধগ 


৬০1, [৬7115 [7166 200 /৯৫৬০০০65 ০0? 1 10170188 
বব 1০10160%, 
৬০1, [165 010 081195165 9৮4,0৫6 18906: 
1 00)71715%+5"0109010, 
৬০1. ৬1132177805 হ২০৩, 
৬০1. ৬1715 1516 200 /৯৫৮০000165 ০01 781110 
৬ €100221500, 
৬০1, ৬]1]1--7001080695% 2170 ৯011, 
৬০1, [১1175 75917501081 1119019 0) 70810 0০901612610, 
৬০1. ১0101151085 73০90915 & 7২6101110190 101909695, 
৬০1, স1---31991 72091056, 
৬০01. ১11--1,10101577001111. 
৬০1. 201114৯7815 061৮0 01015547106 1010 00101061- 
0181 125 91161 
০01, %1৬--07158 77060190101, 70065 7:82% 001 01 
৬০ [015 /১0015001965 : 7301080 100/ 
[7011095 & [২০091081906 €360918665 911% 611781)+8 
[70191786109], 
৬০1. ১0911100081 1711500. + 
ড0]. ১৬]1--711169 71551515 ০01 720৮111019০ & 70810 
শু 11) 89, 
০1. সে ]1--01811507095 9(01163. 
৬০1. 011 ---/10091102 968; 71900198 1৭1010 70819 &, 
00100100010 (0 [106 17৮21011881, 
৬০]. ১0001191165 1001016105, ০% 039601890 1581186 ; 
[015106515 1,810 95 3. 4, ট1010111 5 10106101081% 
01? 0011819096915) 718095 500, 11) (105 ০০18 & 
9001165, 
-7306601968 9% 302. 


[09810959%5105---00110)6 410 1১01018101006106 2 1,010002., 


(51279015210 0206 17.8.20.) 


[001788, /165810016--771)6 81801 [11 £ 10100010, 
- লা 1,905 ড/101) 0105 081061188 £ 1+0100010, 


৪ ১২৪ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


[181106, /৯1190016--119 5৫1,119 : [,0110010. 
€3 01101, 11851170115 011909£ 008016 4১100 7/181$8 : 
[.01000922, 1901. (8001)0117250 12051801017 11010 [২01587817 
65 7210115 090৬/150ি & 10016 3. 01) 055016) 
(5181080016 ৪110 ৫86 7. 21.) 
--7/৯ 51015 1,9081195 ; 83951010, 1920, 
(51570810106 ৪10৫ ৫99 17.8.20.) 
17115 9/0110 : 1,0100010, 
জজ [721 901), 01006030118 07116 9০011 : 1.,0170010. 
(12090815210. 085 21.4 22.) 
7 010661 5 1,00000, 1921, 
(515189,016 2100. ৫209 10122) 


[7000111175017, /৯,৯০1,--11 ৬1151 0010065 2 1,010 ৫017, 
(31808 0016 ) 


292062, ৬19910065 3185০০---71)5 17189 7710%/91---/৯ 72816 0 
[106 ৬9৪16110121) 968-91)010 ( (12105198060 [0010 910811151 
/৯10001 15151085601) 2 1,0110010, 

(51010910015 ৪00 ৫৪09 10.,1,23-) 
[.8051107, 991079--7116 0969851 ; 1,000], 
(51517900165 2150 ৫৪0৩ 22.7.22.) 
' 08190, £6706--9800815 (4৯ 981০ ০৬6] [7101 "116 
চ151001)) £ 1,0190017, 1921. 

7৬198111010) [--1111515 061105 01০9910৫ : 1.0170010, 191 1, 

* (১006, /১195211061-71005 29561981 ৬0115 2 1,0100010, 

91109107720], 116170,911)--1 116 90106 0? 9008 (199 17016 
1,15৫) : 6৮ ০9115 1908, 17181781890 0 11010017895 
9610251, 

(51609 0016 20 ৫86 20.4.22.) 

88916, [৪011)019109,01)--1196 301061) 73004. 01 88016. 

(51808001617 101 8100 ৫966 +701) 1418101) 1932) 


ক: [09136095, 1:৩০--1551160(1908 (80591850 ৮% 1.00156 
14181)06 ) : 1.0090, 1910. 
71155 ০0010166 ৮0115 01710915109 £ 5৬1 ০11, 
--418108, 191510108১ ০1. 1 & [যু 
(51209101520 ৫৪16 1.26) 


2 


“৩৩ 


পরিশিষ্ট : 


শ91909$, [,৩০--1176 001001566 10110. 
7990614৯100, 71920 27105 81650102517 9010918, & 101811085. 
(51617900175 2100 0806 1.26) 
0006 10706 17112 820 00191 90017195, 
(812109016 2770. ৫916 1.26) 
». 0105 1,106 01 00120015001. 
(518109,016) 
৮5. 4৯ 2085180 71090116001 97105 10980 01 1৬81 [19801 ৪00 
0901751 9091195. 
(5181725016 ৪170 09806 1.36). 
119 01066951010 2 719 1২9118101) & 106 00958061 110. 731101, 
(51517910015 2170. ৫0916 1, 26.) 
% (0120101890৫, 90%1100৫, ০001), 
51817810016 2100 0809 1. 26) 
৮. ?650117609110910. 01. 1 & 1, 
(51509019 2170. ৫806 1.26.) 
9 ৬1815790309 10006? 1,106. 
(818109081:6 ৪.৫. 086 1.26.) 
7091910%75 ৮011]105 09888158 5 96৬৪8090০01) 716 
[0৬8.0019 ৪110 01061 96017165, 
(51%7916016 ৪170 0862 1.26.) 
/1965, 05161001010 1,.--11)5 10177811099 01 7175 9০01 9998 : 
[,00001), 1906. 


রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও জীবনী 
ক্ষ 13181016010, চ০০61:৮--1%161116 170819100 : [,018000, 1895. 
গছ 17301001101, [৬9000 (1320, 1১111079 411019061 01 10919 00101) 
90০181191) 0 1850191) (৪ 80110 ০0 901806510190181% 
[0919) ) 11810518060 65 10110 110179% 3 1,077000 : 1924. 
(51%0790816 200. ৫26 9. 7. 25.) 
91091%2%, /৯, [79101001-- 1 ০0-0০০-0291801010 1 00161 
1,91705 ; 718 4185. 
(518090075 2100 0206 14.2.22.) 
€08116165, 1980--10695617169190101) 21111150159 1716091 
7$1981৩18 (0:8109196. 05 95911) 1৬10806) : 1.,0170017. 


১৩১ 


শরৎচন্জ। ঃ সাঘতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


7088, [81801092008--1780607 1,80001 10 1171012 : 09111, 


70091081959 911 1২0061% 7.--000108 ১ 1,010000, 
(81817910165 2100 0816 6.7.25.) 
[551059, 70101) 119911810---/৯, 7189 01871010909 1২610178 : 
[,0110010, 1923, 
(51510910016 8100 0916 20, 3. 24.) 
51805510095, 1'51510০6--111770819165 06 [716560020 £ [1,070012, 
1921. 
1$2905117, 1.0015--0115 716001) 1২৩৬০100101 ( (1818191065৫ 
010 71910 0910)  1,0100012. 
(51£080015 81) ৫816 9,725.) 
গ্গ 11210], ৬8161]0--1:51017 (00810819690 ৮5 7. ডা. 10191065) : 
1,0170017, 1928. 
(51510796015 8110 0216 27.7.28.) 
ক 14817, 211717901৮1] 981 110 5191709--/101) & 17150011991 
100790006101) 05 হি, ডা. 7১995209. (1515099060 0 1106 
€৬০ 7/1821716650968 ০6 (16 09069181 0০001201] ০ (115 
হ1051010796191081 010. (16 7৭18000-1২089191) ড/21) £ [,017000, 
192], 
11108, 1. .-111018 21) 1918---8. 01010100910951098] 2২০০০17৫ ০01 
[0109 10179599 01 ৫9%910191)9109 118 11)0191) [৯০119 001110% 
1918, 
--001006 00101551 390016 4১0৫ 4৯651 (1921) 
ক 11011150125 911 771050001---1176 17001701710 1181)5101018 111 
[10019 : 1,0110.017, 1916. 
(815178016 ৪170 0806 5.21.) 
88) 1761) 01781019--1,8/1655 1:95 01 চ২950181101 7] & 
3670581 00111791706, 
ক 101, 0৫০00--17850151) (1810818660 0% 77. ['0%7087500) 
ঢ,010028, 1923. 
(518079016 200 ৫269 9.7, 25.) 
ক 1১051806, হত, ড/.- [1105 30915176511 16019 : 1,000010+ 1920, 


( পুস্তনীতে শরৎচন্ত্রের স্বাক্ষরের বদলে লেখা আছে £ খ. ০ 
[0175019, 23 ৮1211108000 9, ০819 068) 


১৩২ 


পরিশিষ্ট : 


ক 181901215, ৬/1111817)8 1২০91109--1,00117--11)6 14091) /00 1315 


ড/০1%:1000010, 1919, (518086016 8100 0866 1923.) 
[80, 17%. হ২৪108011811019--7116 106৬6191)177৩06 01 [0015811 

2১০110%, 

(51570800165 8170 05815 28. 4. 23.) 


* 96519, .1২.--157081051010 001 1506121)0 : 1,01100910, 1918. 


(8127586076 8110. 0965 16. 12. 22.) 
915100910১0. 10.-9099181151) : 6৬ ০1%, 1911. 
110(515---1,6011 £ 1,011001১ 1925. 

(81817910176 2110 0909 12. 25.) 


কক ড/509591, 29509 17.--99091650 90091686195 410 9019৬615159 


1105৬ 910701705 2 1,0100012), 1924. 
( 8121181016 2100 ৫26 12. 25.) 


বিবিধ-বিষয়ক প্রবন্ধ পুস্তক 


ক 51301] [7001012117)61--11)5 20815 01 1,০09 (21190911560 


সী 


[12179191101) 0% 17150 1২০61)%/611 ) ; 1,0170010, 1924. 
(515081016 200 ৫9097. 7. 24.) 

731081)0811081, 10, 1 .-/৯50106 : 0981900018১ 1925, 

010981009, 1২911 98101992.4--1116 11000-/৯1581) 7২9099, 7১৪1 18 
860৫9 ০0 (15 01151 ০01 11700-/৯15811) 10691916 ৪11৫ 
11758016001005 : ৬8165170178 19568,01) 9০9০9166%, 7২818178171, 
1916. 

ঢ1010 7২101890116 ৯০০191 0188101586101) 11) "০0101817851 
[17019 [1 30001)8,5 "]1179 ; (08190101021 920, 

[71171 17-৬/,--01010 59215 2100 €০011001119101)9---111611 
[১৪ ০91)091095% 4৯10 চ১5501)08,7915 610 711:9960061 : 
1,010 001791918, 

[7182601:61, 70090--1176 ৬0110651501 1166--8 0০901191 50৫৬ 
01 13109109510981 7১111109011), 

(82819900165 800 086 2. 4. 10.) 

0) [10015 01 7106 0104০185---81 06 91986 ০1 (196 
[11051561000 0০512181%, 

(818080016 810 ৫8266 ৭, 5. 107 নীল পেক্সিলে বইয়ের 
এক কোণে লেখা আছে £ “10116115108 100 ৬৪৪ ০০৪ 1218 


১৩৩ 


শরৎচন্ত্র ঃ সামতাবেডের জীবন ও সাহিতা 


1৬1956559 1106 80176 7709/814 ৬]] ৫6502060 1049 1106 
00158 701 ৫85 01 7/9% 10 105 5681 1910 ০: 1,010 
5৪০৪ 0101156, 1208% 1015 5001 00.-.6101081 1581 117 
6০9৫, ৪0/.0.215+ 
-701069 15509190100 91 15120--4৯ ৮090191 9916180190 90৫5. 
(812780016 270 0806 30. 7, 10.) 
*ছ [79211, 96901)910 111709--৬/65316110 01111290101) /8100 01155 72 
17850 5 10100, 
(518790016 ৪10. ৫866 16. 2, 25.) 
ক [70109 ডা. ১1210891501 9181 83610891. 
(51511909165 2170 086 18. 2. 26.) 
[7016%,7:1001195 16101---17011921 80 79011601091 : 
1,0170017, 1903. (518)20015 20 ৫96০-_[২2170901, 
19. 3. 12.) 
---]1:5900159 210. 17958:58, [,0100010 2 1910. 
(51817900165 200 ৫906, £২৪1780010, 19. 3. 12. ) 
11975 1১1806 11 ৪1016 8110. /৯ 911191910011125 77858 : 
1,010001), 1908. 
(51510968016 20. ৫৪০ 6, 12, 09.) 
ক 199116955 50131. 118%18810--] 116 09010017910 €009096009110655 
001 71)6 7১5806 : 14010৫09109 1920. 
(5101790016 220. 086 5. 21.) 
15102001010) 1১1২0551871 1.169180165---109815 8100. 1২981160195. 
(51810969165 20৫ 0866 1924. ) 
ক 77186 7২035181 1,105181015 ১ 1,0100017, 1919. 
11970119100, 917 31817095--179 00171101 01 79919100000 : 
1,000019, 
(51817810176 280. ৫906 18. 8, 23.) 
1%1009,0০8, 7952101)--1726901.61,8 0116105 /৯05%/ 519৫. 
(91817810016 2180 ৫৪০---1২2105001, 21. 6, 10.) 
71610101, 01021165--011075 & 00110010815 36176 1175 
এ1150178057)05 06 0107206--1%1601981) 31091951981] & 
[১৪% 91001951981 £ 1,0110017, 1918, 
(51809810016 ৪100 ৫869 27. 4. 23. ) 


১৩৪ 


পরিশিষ্ট £ 


1৬1010110019, 1 ০” 10018. 00116099 &০  [7%91081)86 £ 
1৬19,0198, 1922, 

(91859015 ৪00 025 26, 12, 62 ; প্রথম পাতায লেখা, 
আছে “শ্রী নির্মল ) 

৬1015, 73371101176 2110. 77%:0981766 11) [11013 . 

(51861786015 ৪100 ৫965 28. 4. 23. ) 

চ561, 39101800--410 0961106 01 70119500105 £ 1,000, 
(51809810015 2.0 ৫96 10. 5. 28.) 

96110, 5217069--/৯ 900৫9 01170101081 1১110910159 ;  1,010007), 

1897. (পুস্তনীতে নাম সই কর] আছে £ 00910 01). 9898.) 

917517061, 13610616---1111)0119195 016 122010108--8 55561 ০01 
51801065010 11711950101), ৬ ০1.15 2 1,0100010, 1904. 

986, 06০12০---7119 10187 : 1,010. 

(51610900165 8170 0805 8.7, 11.) 

96611)917, 1761017%--12:1917761715 01 4৯015010981 15901001989 : 
(০810060, 1907. 

(প্রথম পাতাষ স্বাক্ষর আছে £ [২8109 [১, 7৬100101611৩৩ ) 

৬৬111121105, ],, চে, [২091)01০০1--110019 | 1923-24 -% 
50805100016 10161১8. 16৫ [01 1016521008.01018 (0 91119) 010% 
11 29001091799 111) [156 1601]11617751105 0৫6 (106 26100, 
১6০901011 ০01 (1065 0০9৬, 91 20019 ৯০ ১ 00৮, 01 [10 019, 
1924. 

(81809815 2194 0260, 81)018,1%+ 25.) 

৬/01091) : [17 4৯11 45065 ৯ 2৫ 110 4৯11 0০9100195 591169 : 
-৮৮181619, 01) [০0565 : ভ/ 01008.) 001 4৯110911098. 
71110191006) 70050, 1১, : ৬/০0102 01 7100911]) চ£181)06. 
--1311102117) 5৬, 4৯160 : 101781) উ/012801), 
--991090161, 17621089012 : ৬৬ 90081) 06116 [60001)80, 

বি 2119105, 
--€08110919 11001061] ১ 03156 ৬1010), 
-13061951) 1১15105 2 ড/০020610 01 119019.6581 £৭181006. 
"7131108100১ ২৩৬, /৯10160 ৫০ 0০211911, 8116510511১ 011) 012 
001 78119 (০1011501801. 
(7115 [২100601)09956 7১1685, [১10119.061191712.) 


১৩৫ 


শর়ৎচন্জ £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


ছ* 01181 01 9099165 $ 1,0100010, 
€518096016 200 ৫916--7২817180017, 27, 7,10, বাংলায় লেখ! 
আছে £ শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবী ।) 


ভন্যান্ত) বিবিধ 


19910, 101601)61--83910581150176 77177811917 9158 1061 
96019, (7১9 ; /৯05061011)01901)91] 11) [)81)190116, ) 

(011101781 17910০96৫0015 0০৫০, 1924. (৮0০: 11, 0. 9811061 & 
90118, 0819008, 1924.) 

7০০1৪৫ 00111110791 17210 30091 (৮০০ 2 1. 0. 98115 & 
90175, 0810068১ 1925) 

322010+8 1৬1901081 10190101991 : 1,01)001, 

১৮816912, 3,055 03 01 [0019--1170197, ৬০1.1,1921 
(00৬. 01 111019, 1921) 
91817800176 8100 ৫866 /৯111, 1924) 

ব5150910+5 171709 91091096019, ৬০1. [৬ : 1,09100017, 
(91210791015 ৪10 4919 26. 7. 1911) 

[11091005090, ড/. 17.--0517905 ০01 117012,--3901891, ০1, ৬, 
1921. (09০9%. 01 117018, 1921, ) 


পত্র-পত্রিক। 


71061100181 4৬112021 1২6815617 (09108 20 20110121 
০0181011108] 2110. 01595 ০ [০০110 28115 ০0 11018 
17 101920615--7011010981, 90080109109],  6901101010 
51০9 :17:01060 05 নু, টব. 11019, 1, 4৯, 01554 ০915. 
(21:01 19209-1923 ) 


(১৯২ সালের খগুটির পুন্তনীতে পেন্সিলে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে 
২৬৬২১ এবং ১৯২১ ও ১৯২২ সালের খণ্ড দু'টিতে যথাক্রমে লাল- 
পেদ্দিল ও কালিতে শুধুধাত্র স্বাক্ষর আছে-_9. ০. 101280510৩৩.) 


[16 1170121) 030816119 [২6215161-736116 2 00817065719 3০0111181 
91 [00191 7১৪০110 89118, 17. 178801919 0 00911610981, 
80০18] 2100 89017010810 910. £ 7701001 : [110617019 1৪01) 
11109, ৪ ০15. (51010 1924 10 1933.) 


+১৩৬ 


পরিশিষ্ট £ 


(১৯২৪ ও ১৯২৭ সালের খও ছু'টিতে পুস্তনীর ওপর শরৎচন্ত্রের 
পেন্সিলে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে যথাক্রমে, 9. 0. ৫:80001096, 
20.6.25 এবং 21.9. 28, ) 

শু'116 ২০011078015 (03008165119 1২9%15401 005 7১০9110108 
01 (106 731101512 71110116, ) 

7106 9০9০9181151 ( /৯ 10889210601 [1709109010191 90০19811510.) 

[01060 25 5. /5102069 : 30107029,. ৬০], 1, 

০ 2, 1923. 

২০০15 11018 (ড/561019) 72016] 0% 1৬. 1, 081191. 
৬০1. [1], 1921] ) ৬০1. 2৬, 1922, 


(১৯২১ সালের খণওটির পুস্তনীতে ১৮৭, ৩০৯, ও ৪১৮ পৃষ্ঠার উল্লেখ 
আছে এবং ইংরেজিতে শরৎচন্দ্রের স্বক্ষর আছে ।) 
বঙ্গবাণী--ভাব্র-মাঘ £ ১৩২৯ এবং ভাদ্র-মাঘ £ ১৩৩০ ( এই 'বঙ্গবাণী'তেই 
"মহেশ" ও “পথের দাবী” প্রকাশিত হযেছিল |) 
ভারতবর্ষ-_ পৌষ £ ১৩২৫-জ্যাষ্ঠ : ১৩২৬, আধা ঢ-অগ্রহাষণ £ ১৩২৬, আাঢ- 
অগ্রহায়ণ £ ১৩২৭, পৌষ £ ১৩২৭__জ্াষ্ট ১৩২৮ , 
( আবাঢ-অগ্রহাযণ £ ১৩২৬ £ সালের খণ্টিতে শরৎচন্দ্রের বাংলায 
স্বাক্ষর ও তারিখ দেওযা আছে £ ২বা পৌষ, ১৩২৬ ) 


গল্পঃ উপন্যাস? কবিতা। ও নাটক ( বাংল! ) 

আলী দেখ ঘোহাম্মদ-_মর্ষবীণা (কবিতার বই): দারিস ইসলামিক পাবলিশিং 
হাউস, কলিকাতা, ১৯২৫ । 
(প্রথম কবিতার উপরে এই কথা লেখা আছে: “বঙ্গের গৌরবরত্ব, 
নুধীসমাজের শিরভৃষণ, ওপন্তাসিক কুলগুরু, সাহিত্যসআাট পৃণ্যঙ্লোক 
্রযুক্তবাবু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশযের ন্থ-কর-কমলে ভক্তি উপহার 
সরূপ প্রদত্ত হইল ।-_দীন গ্রন্থকার ২৮২।২৫।১) 

উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন (স্মরণিকা): ২য় অধিবেশন, প্রয়াগ | 

কালিদাস-এর গ্রন্থাবলী-_রঘুবংশম্‌ (কলিকাতা, ১৩২৫) 

ক, মোহাম্মদ আকরম--+কোর আন শরীফ ( ১ম খণ্ড): মোহাম্মদী পাঁধলিশিং 
কোং, কলিকাতা | 


৯৩৭ 


শরৎচজ্জ £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


চট্টোপাধ্যায়, বঞ্চিমচন্দ্র-_“বহ্ছিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী” (২য় খণ্ড) £ (বন্থমতী 
কার্যালয় । ) 

চৌধুরী, প্রমথ-_নানাকথা (প্রকাশক £ প্রমথ চৌধুরী, কলিকাতা )। 
প্রথম পাতার উপর লেখা আছে £ 


শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় করকমলেযু-_ 
শীপ্রমথনাথ চৌধুরী &1৬।১৯, 
চৌধুরী, প্রমথ__চার-ইয়ারী কথা 
উপহার পৃষ্ঠায় জেখা আছে £ 


9 
911]00 59196 01780018, 01796061196 101 105 
20010018 00121101110 91015, 


20.9.16. 


ঠাকুর, বলেন্্রনাথ-_বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী (শ্রীযুক্ত খতেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
কর্তৃক প্রকাশ্রিত, ১৩১৪ )। 

পরশুরাম-_কজ্জলী (এম. সি. সরকার এও সন্দ, কলিকাতা )। পুস্তনীতে 
লেখ! আছে, “শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, পরম শ্রদ্ধাম্পদেযু--লেখক”। 

বন্দ্যোপাধ্যায়, চাকুচন্দ্র--চণ্তীমঙ্গল বোধিনী, ১ম ভাগ: কলিকাতা : ১৯২৫ 
প্রথম পৃষ্ঠায় শরৎচন্দ্রের লেখা “চারুর দেওয়া” এবং ইংরেজিতে স্বাক্ষর ও 
তারিখ ২২১০, ২৫) 

_-এঁ দ্বিতীয় ভাগ £ কলিকাতা, ১৯২৮। 

বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখালদাস-_মযুখ (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩) উপহার 
পৃষ্ঠায় সবুজ কালিতে লেখা! আছে : 


'পরম পুজনীয় শ্রদ্ধাম্পদেযু, 
'* "নদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের করকমলে 
শ্রীমহারাখাল।” 
(প্রকাশ থাকে যে, সাহিত্য-পরিষদে রক্ষিত রাখালদালবাবুর সমস্ত 
পাুলিপি সবুজ কালিতে লেখা । ) | 


১৩৮ 


পরিশিষ্ট £ 


*বদব্যাস-_মহাভারত £ কাশীখণ্ড (অনুবাদ /নিবারণচন্দ্র দাস ) কাশী, ১৩২২ । 
মন্ুসংহিতা-_( মলাটের উপরে বাংলায় স্বাক্ষর ও তাং ১. ৩, ১৩) 
মূকুদ্ররাম--কবিকস্কণ চণ্তী (প্রথমভাগ ) অধ্যাপক গ্রদীশেশচন্দ্র সেন, অধ্যাপক 
্ীচারুচন্্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীহষীকেশ বনু সম্পাদিত ( কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্যালয, ১৯২৪ )। 
( গ্রথম পাতায় শরৎচন্ত্রের ইংরেজিতে স্বাক্ষর ও তারিখ আছে, ২২,১০.২৫, 
এবং একস্থানে শরৎচন্দ্রের হস্তাক্ষরে লেখ! আছে "চারুর দেওয়। ); 
মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন-_রূপের বালাই (গুরুদাস চট্রোপাধ্যায, ১৩২৩) 
( পেশ্ষিলে ইংরেজীতে সই ও তারিখ ২৭.৩. ১৭) 
মল্লিক, রমণী মোহন-_চণ্ীদাস ( গুরুদাস চটোপাধ্যাষ, ১৩১২) 
রায় চৌধুরী, বিভাস-_অভিশাপ ( দি বুক ইল, কলিকাতা ) 
রায়, দিলীপকুমার-_বহুবল্প৪, স্বপ্নভঙ্গ, ছুধার! (অরবিন্দ আশ্রম )। উপহার 
পৃষ্ঠায় লেখা আছেঃ এই বইখানি অশেষ শ্রদ্ধাপ্রেমাস্পদ শরৎদাঁকে 
উপহার দিলাম ৷ 
ইতি স্লেহ্ধন্য মটু * 
তারিখ ৮।৭।৩৬, 
রায়, যোগেশচন্দ্র-_বাংল! ভাষা (২য ভাগ) 
বাংলা শব্ষকোষ (১ম খণ্ড) £ 
প্রথম পাতায় স্বাক্ষর ; শ্রপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ১৯১৮, । 
শর্মা, সোমেশচন্দ্র-_বৈদিক সন্ধা £ ১মখণ্ড ( বৈদিকা )। 
বৈদিক অন্ধ্যা £ ২য়খণ্ড ( ক্রিষাঁংশ ), ১৩৩৭। 
সিদ্দিকী, মৌলভী চৌধুরী কাজেমদ্দিন আহমদ্‌__শাস্তি সোপান বা পান্প্রদীপ । 
( শরৎচন্দ্রের স্বাক্ষর ও তারিখ আছে ২৪.৩,১৯৩৩ ) 
হোসেন, কাজী মোতাহার-_-সঞ্চরণ £ ঢাকা, ১৯৩৭। 
শরগ সাহিত্যের হিন্দী অনুধাদ। 
চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র--মজলী দিদি (অঙ্থবাদক £ রুপনারায়ণ পাণ্ডেয ) ঃ 
ইত্ডিয়ন প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ । 
-নববিধান » 


১৩৪ 


শরৎচন্দ্র: সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


চট্টোপাধ্যায় শরৎচন্ত্র : 
ইতিয়ান গ্রে লিমিটেড, প্রয়াগ । 
--পর্ডিতজী » 
-বভীদিদি » 
-পরিণীতা » 

অন্যান্ঠ। হিন্দী পুস্তক 

গিবন্স, এডোয়ার্ড এডমগুস্-_বর্তমান এশিয়া (“দি নিউম্যাপ অফ এশিয়ার 
হিন্দী অন্থবাদ £ অনুবাদক শ্রীরামচন্দর বর্ষ। ), গ্রকাশক : হিন্দীগ্রস্থ রত্বাকর 
কার্ধালয়, বোগ্থাই। 

প্রেমচন্্র- প্রেম পুণিম। ( হিন্দী পুস্তক এজন্দী, কলিকাতা! ) 

ষ্টোয়ী, হারিয়েট এলিজাবেধ--টাম কাকা! কী কুঠিয়, অর্থাৎ গুলামী পর কুঠার 
(অনুবাদ : বাবু মহাবীরপ্রসাদ পোদ্দার ), প্রকাশক £ ইত্ডিয়ান প্রেস, 
প্রযাগ ৷ 


(খ) 
শ্রৎচন্দ্রের অপ্রকাশিত রচনা £ 


(১) শরৎচন্দ্রের মুসাবিদা কর। দরখাস্তের নকল 
গুও 

[15 শা, 9009011/051806101, 0, 9. বব, ০০৬. ০৪1০8669. 
911, 

৬০] 1661: ০4634 06 2700. 815 1332 810196 ৬101) 
6116 56910050 20165910610 (011) 1029 06612 16061 6৫, 

096 10091265018 09015 1 9810 8121] 2100 1015/210 01) 
58789 60 9০] 09099, ] 51791] 09 5215 1091) ০91186 11 500 ড111 
10117019 91311517601) 1076 01) (196 (09110/11)6 10011169, 

1) [6115 0100056৫ 0 160006 106 101659170 16107816181100, 
011২8, 101-00 7২5, 51-91119 ৪5 1088 0660. 201 10 [125 82156106101 
86101 00, 

2) [7 (10916 15 80 80091091010 91101) 11) 107 1016 60961161705 
10098619 15900917 (10:0981% 10651185109, 10)1818818011106 ৪170 
501006110068 ০8110908 015165810 01 901291)010, 80096 8170 01011099 


১6 ৩ 


পরিশিষ্ট £ 


11911176 10198 010 0179 7027 01 605 9618116 870 016৬ 01 1105 
906817918, 2100 [ 25 10150150 110 2 19%/ 5010 %/180 111 089 00: 
05 06660961 [ ০01: 1065 90911091751? [1 11906 9০০ 215 701 
88101700 105 10 811001051 (1015 169001091011119 (091 ৪ 10016 
[9102806, 

3) হুট 9856 06 ৪০91060 120 111 69106 /1)601)91 0109 
90101987158 8618768* ০: (06 09900090০06 (06 1270108 
90008060196 88119 ? ৬1172 11] 05 (106 0179০601019 ? 

4) ছুট ৫99 10০ 209 80001600866  01:071005181)065 (11৩ 
171)01105 00৪ [81] 60 16801) 0119 809810861 9০00 10010056 1০ 1001 
106 15890125110 8190 1100101 ?1169 01 50177950101 [10117 118 (115 
31189 ০01 00101919100 ? 

ঢ€ 15 8176 11110980101 2100 ] 810 80810 01 07009195. 

/৯1) 6211 15015 11] ০০ ৬৩1 10001) 81906019060. 

৬০৪15 18101010119, 
[১9001)0511 1 01006106৩,১ 


(২) 'আত্মশক্তি' সম্পাদকের নিকট প্রেরিত পত্র 


শরীুক্ত আত্মশক্তি সম্পাদক মহাশয় 
সমীপেষু 

বাঙলার যুব সমিতির বিগত অধিবেশনে পঠিত আমার অভিভাষণটির' 
সম্বন্ধে দুই চারিটা! কথা বলার প্রয়োজন হইয়াছে । স্থতরাং এই লেখাটি 
আপনার আত্মশক্তি কাগজে ছাপাইলে বিশেষ অন্ুগৃহীত হুইব। 

স্ববভাবিক আলম্তবশতঃ অভিভাষণটি লেখ। হইয়াছিল শেষ দিনে । নিজে 
ছাপাইয়া সঙ্গে লইবার সময় পাই নাই । লেখায় কাট। কুটি ছিল বিস্তর । 

অতএব ১মবর্ধ ১৮-সংখ্যার ম্বাধীনতা৷ কাগজে অভিভাষণটি পরে যখন 
মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল, তখন ছাপার ভুল'ও রহিয়া গেল বিস্তর । কয়েকটা 
স্থলে অর্থ বুঝিতে বিশ্ন ঘটে, কোথাও বা উন্টো৷ মানে হইয়া গিয়াছে। যেমন 
এক জায়গায় লেখ! ছিল “স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবই অপরিহার্য পন্থ! নয়” 


শরৎস্মতি গ্রন্থাগারে ( পাণিত্রাস) রক্ষিত। 


১৪১ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


সেখানে ছাপ! হুইয়াছে--ম্বাধীনতার. সংগ্রামে বিপ্রুবই অপরিহার্ধ পন্থা ।” 
“নয়, কথাটি উঠিয়! গেছে । বিপ্লব বস্তটিকে নিজে ভয় করি বলিয়া ইহার 


উল্লেখ করিতেছি না| ব্র্মান প্রবন্ধে অর্থসঙ্গতি নষ্ট হইয়াছে বলিয়াই ইহার 
উল্লেখ করিলাম । 

আর এক স্থানে লেখা ছিল, “সহসা একদিন এলো! মহাত্মার অভ্রোহ- 
অসহযোগ এবং তার টিকি বীধা রইলো খদ্দর ও চয়কার দড়িতে ।” দুর্ভাগ্য 
বশতঃ মুত্রিত অভিভাষণে রইলো” শব্দটি ছাপা হয় নাই। কিন্তু তৎসত্বেও 
কাহারও বুঝিতে ক্লেশ হয় না যে এই “টিকিটি” “অদ্রোহ অলহযোগেরই”-_ 
মহাত্মার নয়।» 


(৩) একটি অপ্রকাশিত প্রবদ্ধের বিছিন্নপুষ্ঠ। 


দেশকে স্বধীন করার প্রয়াস ৪170০ 86101181150) নয়) 
011851151910ও নয় ১ বিশ্বমানবের হিতের জন্তই নিজের দেশ। যে দেশে 
জন্মেছি মানুষ হয়েছি সে:দেশকে পর অধীনতার নিদারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত 
কোরব। 

আদর্শের উল্লেখ যখন কোরব তখনই বুহৎ আদর্শ, কল্যাণের আদশ, 
গৌরবের আদর্শের কথাই ম্মরণ কোরব। কেবল মহামানবত্তার আদর্শ গ্রহণ 
কর, তাকে ভারতের আদর্শ, এসিয়ার আদর্শ; হিন্দুর আদ্শ- এদিক দিয়ে 
কিছুতেই বিচার কোরবনা। কারণ সেই তো। ক্ষুদ্র মনের সন্ধীণ হীন আদর্শ; 
কোনমতেই সর্বজনীন মুক্ত আদর্শ নয়। 

ত্যাগ কিসের? ভোগ করবে কে? কিসের জন্য জীবনের "সর্বস্ব 
পরিত্যাগ ব্রতী হব? যার! বৃহত্তর স্বার্থের জন্ত সামান্ত বিশিষ্ট স্বার্থ ত্যাগ 
করতে পারবে না--শুধু তাদ্দের জন্য? এ যেমন আত্মবিড়দ্বিত কূপণের ধন 
সঞ্চয়ের মত, আমি না খেয়ে না পরে না দিষে থেটে খেটে মরি আমার 
নন্দহুলাল ছেলেটা! যেন সমস্ত শি্ষল জীবনট! নিবিষ্বে বেচে থাকতে পারে-_ 
এরই জন্য ? 

হে ভারত তুমি কি কি শিখিয়েছ না, ধর্দযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে। 


১ শরৎস্ৃতি গ্রন্থাগারে (পাশিত্রাস ) রক্ষিত 


১৪২ 


পরিশিষ্ট ঃ 


তাই ভারতের আজ এতবড় দুর্দশ। ৷ রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড ঈশ্বর বিশ্বাসী 
জগত্তে কেউ আছেন বলে আমার মনে হয়না । এই পরম ভাগবত কবির 
সহন্র 7১০11108] যুক্তি তর্ক ভগবানের কদ্ধদ্বারে এমে আছাড় খেয়ে পডে। 
তার একান্ত বিশ্বাস বিধাতার কল্যাণ হস্তই সব কিছু বর চলেছে, কিন্তু তার 
ইচ্ছ। কি ত। আমরা জানিনে, তার ইচ্ছার দোহাই 7০9110199 এ আসা কোন 
কারণেই আমার ভালে! মনে হয় ন1। 

প্রাচীন ফালের দর্শনের বড় বড় যুক্তি তর্ক যেমন বেদের বাণীর দরজায় 
এসে নিজেদের পথ হারিষে আত্মপমর্পণ করতে বাধ্য হোতো!। 

বড বড় ঈশ্বর বিশ্বাসী ভক্তের দলই এযাবৎ দেশের ?0০116105 নিয়ে নাডা 
চাডা করচে। যাদের হওয়! উচিত ছিল সন্ন্যাসী তার। হলেন 10011610181 | 
তাই ভারত 7১9116198 (এ) এত বড দুর্গত ।১ 


(8) ধবপ্রদ্ধাস? উপন্যাসের পরিত্যক্ত অংশ-বিশেষ 


'মুখুয্যে মশাই, আমি সঙ্গে যাবো। 

বিপ্রদাস সবিম্ময়ে কহিল, কোথায়? বলরামপুরে ? 

বন্দন বলিল, নিষে যান্‌্তো রাজি আছি । কিন্তু এখন €স যাওয়ার কথা 
বল্‌চিনে, বলচি দক্ষিণেশ্বরে যাবার । সাধুজিকে দেখবার ভারি ইচ্ছে হচ্চে”_ 
আর যর্দি আপত্তি না করেন তো! মা-কালীকেও দশন করে আস্বো। 

কিন্তু তুমি তো এ সব বিশ্বাস করোনা । 

না, করিনে, কিন্তু তাই বলে দেখবার ইচ্ছে হবেনা কেন? সংসারে 
সবাই কি সব বিশ্বা করে, তা'বলে কি তারা চোখ বুজে থাক্ষে? 

বিপ্রদাস হাসিয়া কহিল, তবে চলো । কিন্তু এর! ফিরে এলে তাদের 
দেখবে কে? তুমি আমি ছুজনেই চলে গেলে তো! ঠিক হবে না। 

বন্দন। বলিল, ঠিক হবে মুখুয্যে মশাই, কোন চিন্তা নেই। অন্নদাকে বলে 
সমস্ত বন্দোবস্ত করে আমি এখুনি আস্চি। এই বলিয়া সে চলিয়া 
গেল। 

মিনিট কয়েক পরে উভয়ে গাড়ীতে বনিয়া বন্দন1 বলিল, আমি শুনেচি 


১ শরৎস্মৃতি গ্রন্থাগারে (পাপিত্রাস ) বক্ষিত । 


১৪৩ 


শবৎচন্জ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিত্য 


আপনি ভারি পণ্ডিত । এদেশ ওদেশ দুদেশৈর সমস্ত বিদ্যেই আপনার আয়ত্ত । 
অতবড় লাইব্রেরির গ্রত্যেক বইটি আপনার মুখস্ত । 

এ সংবাদ দিলে কে? দিদি? 

না, আপনার ছোট ভাই দ্বিচ্ুবাবু। 

এট! ওর একটা বাতিক । না বলে বোধ হয় স্বস্তি পায় ন|। 

বন্দনা এ লইয়া তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া প্রশ্ন করিল, 

মুখূয্যে মশাই, সাধু-সন্নাশী আপনি বিশ্বাস করেন ? 

বিপ্রদাল সহান্তে কহিল, বিশ্বাস না৷ করবার হেতুট। কি? ওরা যে সংসারে 
রয়েছে এতো সর্বদাই চোখে পড়ে । 

বন্দনা বলিল, দে আমারও পড়ে। আমি মানুষগুলোর কথ বলিনি, 
জিজেসা করচি ওরা য1” বলে তা কি আপনি বিশ্বাস করেন ? 

ওরা কি বলে? 

কি বলে তার আমি কিজানি? আমিকি তাদের জিজ্েসা করেচি না 
কি? 

বন্দনা মনে মনে বুঝিল প্রশ্নটা বোকার মত হইয়া গেছে। একটু মৌন 
থাকিয়। কহিল, সেই কথাই তো৷ জানতে চাইচি, “আপনিই বলুননা ওরা কি 
বলে। বলুন না, “কিসের জন্তে ওদের দেখতে যাচ্ছেন ।৯ 


(6৫) শরগুচজ্ঞের নির্ধাচনী আবেদন £ 


হাঁওডায় মিউনিঙসিপ্যাল নির্বাচন 

শ্রীধৃত শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের নিবেদন 

হাওড়া জিলা কংগ্রেল কমিটি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস- 
চেয়ারম্যান নির্বাচনের ভার আমার উপর অর্পণ করিয়া গতবার আমাকে 
বিশেষ সন্মানিত করিয়াছেন । আমি যে প্রস্তাব করিয়াছিলাম, কমিশনারগণ 
একবাকো তাহাতে সম্মত হুওযায় আমি তাহাদিগকে ধন্যবাদ জাপন 
করিতেছি । 

আগামী মার্চ মাঘে আবার হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটির সাধারণ নির্ববাচন 


১ শরৎম্থ্তি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাম ) রক্ষিত। 
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পরিশিষ্ট £ 


হইবে। হাওড়ার কংগ্রেন কম্মীরা আমার উপর প্রার্থী নির্ববাচনের সম্পূর্ণ ভার 
অর্পণ করিয়াছেন । নির্বাচন লইয়। অন্য সকল স্থানে যে দলাদলি ও বিবাদ হয় 
তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের সদিচ্ছা! থাকাতেই হাগুড়াবাসিগণ এই কার্ধ্য 
করিয়াছেন-_সে জন্ত আমি তাহাদের প্রশংসা না কিং থাকিতে পারি না। 
হাওড়ার লোক যে সাধারণ বিবাদ চাছেন না, তাহা জানিয়াই আমি এই 
দায়িত্বপূর্ণ ভার লইতে সম্মত হইয়াছি তবে মিউনিসিপ্যালিটির বর্তমান অবস্থা 
বজায় রাখিবার জন্ত আমি যথাসাধ্য চেষ্ট! করিব। বর্তমান মিউনিসিপ্যালিটি 
যাহাতে আরও একবার কার্ধ্য করিবার স্থযোগ পান, তাহার ব্যবস্থা করাই 
আমার একমাত্র উদ্দেশ্তা। সাধারণ নির্ব্বাচন দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাফল্য লাভ 
করিবে না। শুধু ৭নং ওযার্ডে আমাকে সামান্ত পরিবর্তন করিতে হইবে-_ 
সেখানে একজন কমিশনার কংগ্রেস দল ত্যাগ করিয়।ছেন। 

এই উপলক্ষে আমি হাওডা করদাতাদিগকে এক আবেদন জানাইতেছি-_ 
ধাহারা কংগ্রেসের লোক নহেন, তাহার] যেন সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলের 
গ্রার্থীদের সহিত প্রতিদ্বন্দিতা না করেন। আমাদের সম্মখে যে সংগ্রাম 
পড়িয। আছে, তাহা সম্পাদন করিতে হুইলে অন্ত কোন দিকে বিশেষ মনোযোগ 
দেওয়া চলিবে না । দেশের বর্তমান অবস্থায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচারণ কর৷ 
কাহারও পক্ষেই শোভন নহে। আশা করি আমার নিবেদন ব্যর্থ হইবে 
না এবং হাওডার অধিবাপীর! আমার এই কথার সার্থকতা উপলদ্ধি করিয়া 
কর্তব্য সম্পাদন করিবেন । 


কংগ্রেমের পক্ষে আমি নিম্নলিখিত ভদ্দলোকদিগকে গ্রাণী স্থির করিযাছি-_ 


১নং ওয়ার্ড শ্রীবিজয় কুমার মুখোপাধ্যায় 
শ্রযোগেন্্র মুখোপাধ্যায় (স্বতন্্) 
শ্রমতিলাল বর্মণ কংগ্রেস দলের সমর্ষিত 

২নং ওয়ার্ড ৪নং ওয়ার্ড 

শ্রীষতীন্রনাথ ঘোষ পরে নাম প্রকাশ করা হইবে। 
ওনং ওয়ার্ড ৫€নং ওয়ার্ড 

শ্রীধগেন্্রনাথ গাঙ্গুলী শ্ীবরদ। প্রসন্ন পাইন 

শ্রীপঙ্থজ কুমার ঘোষ শনির্মলচঞ্জ মিত্র 
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৬নং ওয়াভ' ৯নং ওয়ার্ড 

শ্রগৌরঘোহ্ন রায় শীদেবেররনাধ গাঙলী 

শ্রীবিজয় ক হাজর৷ ছু 

ণনং ওয়ার্ড কষখন চট্টোপাধ্যায় 

শরীবন্ছিয চর দত্ত ১০নং ওয়ার্ড 

শ্রকাতিক চন্্র দত্ত শ্রীহুরেজ্জনাথ কর. 

৮নং ওয়ার্ড 

শ্রীভোলানাথ রায় খা শ্ীশরগচজ্ চট্টোপাধ্যায় 

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ভট্টাচার্য সভাপতি 

ডাক্তার বেণীচন্দ্র দত হাওড়া জিলা কংগ্রেস কমিটি ।১ 
(গ) 
শরৎচন্দ্র সম্পকিত অন্যান্য তথ্য 


৫6১) আলীপুর জেলে বন্দীদের লজে শরগুচন্দ্রের লাক্ষাগুকার 
প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ঃ 
দরদী শরগুচন্দর 


কলিকাতার আলিপুর সেপ্টাল জেলে এবং বাঙ্গলার আরও কয়েকটি 
জেলে বহু বিশিষ্ট দেশসেবক আজ অনশনে । যাহারা দিনের পর দিন, 
মাসের পর মাস সমগ্র জাতির কল্যাণ কামনায় শীত, গ্রীন্ম বর্ধা উপেক্ষা করিয়া 
বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে স্থকঠোর শ্রম হ্বীকার করিয়াছেন--শ্রাস্তি মানেন নাই, 
গৃহের আরাম চান নাই, আপনাদের সর্ববিধ সখের আশ! ধাহার1 স্বেচ্ছায় 
বিসর্জন দিয়াছেন, তাহারা আজ অনশনে | অপরাধ তাহাদের যত গুরুই হোক্‌, 
এ সংবাদে আজ বাঙ্গলার চিত্ত-সমুদ্দরে ঢেউ উত্তাল হইয়া! উঠিয়াছে। 

আমর! জানিয়! সুধী হইলাম, সাহিত্য সম্রাট শরৎচন্তর শ্বয়ং আলিপুর জেলে 
গিয়। ইহাদের প্রায়োপবেশন ভঙ্গ করিবার জন্য যথেষ্ঠ অনুরোধ করিয়া 


১ “বঙগবাণী' দৈনিক পত্রিকা, ৪ঠ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩১। 


৯৪৬ 


পরিশিষ্ট ঃ 
মসিয়াছেন। প্রথমদিন নাকি তিনি জেলে প্রায়াপবেশনকারী নেতৃবৃন্দের সহিত 
সাক্ষাতের অন্তমত্তি পান নাই। পরে গত শনিবার সে অনুমতি দেওয়! হয়। 
শরৎচন্জ গ্রথিতযশ! উপন্যাপিক, তিনি মাটির পৃথিবীতে স্বর্গ রচনার স্বপ্পে বিভোর । 
উনি অ্টা, তিনি রূপধ্যেয়ানী | কিন্তু এ দুঃসংবাদে তারও ধ্যানভঙ্গ হইয়াছে 
নভৃত পলীনিবাস ত্যাগ করিয়া তাহাকেও কলিকাতায় ছুটিয়া আলিতে 
হইয়াছে। বাঙ্গন্তার শ্রেষ্ট কুন্মগ্ুলি আজ বিপন্ন । তাহাদের বাচাইতে 
হুইবে-__শরৎন্দ্রের জেলে ছুটিয়া যাওয়ায় সে আকুলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। 
গত ১৯২১ সালে যখন এ দেশে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম্ত হয়, 
রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপে । সমগ্র দেশ সেদিন আশ! করিয়াছিল সেদিনের 
আকাশে যে স্থুরটি ধ্বনিত হইয়াছিল, রবীন্দ্রনাথের বীণায় তাহা অপরূপ বঙ্কারে 
বাজিয়৷ উঠিবে। রবীন্দ্রনাথ যখন সময়ে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু নবযৌবনমন্ত 
মান্ষের গান তাহার বীণাক্প বাজিল না। বলাকার কবি তখন ভারতকে 
ছাপাইয়া সমগ্র বিশ্বে আপনাকে ছড়াইয়! দিয়াছেন, তিনি বলিলেন-সব ঝুটা-সব 
ঝুটা ৷ রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল না, কিন্তু সে সময়েই আশাহত দেশ শরৎচন্দ্রকে 
পাইয়া' বাচিয়া গেল। রণকুয়াসাচ্ছন্ন ভারতের নবজাগ্রত্ত যৌবনকে স্মরণ 
করিয়া তিনি শোনাইলেন পথের দাবীর কথা। এতদিন আপনার খেয়ালে 
পথের ছুপাশের ফে্ছুল তুলিয়৷ তিনি সাজি ভরিয়াছিলেন, বাণীর দেউলে তা৷ 
চিরদিন অয্লান শ্ীকিবে। তাতে আছে ন্গিগ্ধতা, আছে যাছু, আছে ব্যথিত 
মানুষের গোপন হিয়ার অতি স্থনিবিড় মায়া । তাতে আছে, যে যৌবন স্থট্টি করে, 
যে আপনার আনন্দে মধুচক্র রচনা করে তারই স্থগোপন ব্যথা, কিন্তু যৌবন 
তো! শুধু স্ব করে না; যৌবন ভাঙ্গেও, অত্যন্ত নির্মম হইয়। ভাঙ্গে । পরবর্তী 
উপন্যাসে ফুটিয়৷ উঠিল সেই ভাঙ্গার গান। 
শরৎচন্দ্র দরদী শিল্পী। মাতৃভূমির সমস্ত ব্যথা ও দৈন্ত তাহার লেখনীতে 
তাই অপরূপ হইয্া ফুটিয়া উঠে। জাতির জীবনে যত কিছু 'দৈস্ত, যাহা! কিছু 
লজ্জাকর তাহ তাহার মনকে স্পর্শ করিয়াছে । তাহার লেখায় তীহার সেই 
কোমল মনের পরিচয় পাই । নিজের জীবনে একদিন তিনি বহুরূপে বনু ছুঃখই 
পাইয়াছেন, নিজের দুঃখের ভিতর দিয়া চিরজীবন তিনি মানবতার ছুঃখের 
সন্ধান করিয়াছেন । তাই মানবতার দুঃখ তিনি এমন আপন করিয়! দেখিতে 


১৪৭ 


শরৎচন্দ্র ঃ সামতাবেডের জীবন ও স্লাহিত্য 


পারিযাছেন যে দরদ ত্ীহার লেখায় ফোটে, অনশনক্লি্ট বন্দীদের দেখিতে 
যাওয়াতে সেই দরদের পরিচয় পাইয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।৯ 


(২) অনিলাদেবীর কাছে নরেক্দ্রদেবের পত্র 
[১100106 3.3. 4099 | 
পাঠশাল৷ সম্পাদক- শউ্রীনরেন্জ দেব 


ছেলেমেয়েদের শিক্ষামূলক সহ-সম্পাদক-_শ্রারা মকুষ্ণ ভট্টাচার্য্য 
সচিত্র মাসিক পত্র ৩০, কর্নওয়ালিস স্ত্রী, কলিকাতা 


১০ শ্রাবণ ১৩৪৫ 
শর্ধাম্পদেষু 


দিদি, আমি শরংদার একখানি ক্ষুত্র জীবনী লিখেছিলেম--প্রকাশের হাতে 
একখানি বই আপনার জন্য পাঠিয়েছিলেম, আশ! করি পেয়েছেন । বইখানি 
ফুরিয়ে গেছে ; আবার ছাপচি। আর কেউ কোনও জীবনী বার করলেনা 
দেখে আমি এবার শরৎদার জীবনীটি বড় করে এবং যতটা সম্ভব সুদম্পূর্ণ করে 
প্রকাশ করবার চেষ্ট। করছি । আপনার সাহায্য ছাড। তা! হওয়। সম্ভব নয়। 

শরৎদার' ছেলেবেলার যে সকল উল্লেখযোগ্য ঘটনা আপনার মনে আছে 
দয়! করে আমাকে লিখে জানালে বিশেষ উপরুত হব। তাঁর কোন চিঠিপত্জ 
যদ্দি আপনার কাছে থাকে তাও পাঠাবেন । অবশ্ঠ সেগুলি নকলকরে নিয়ে 
আপনাকে আবার ফেরৎ পাঠাবো । শরৎদার অনেকগুলি চিঠি সংগ্রহ 
করেছি। রা 

রেঙ্ুন থেকে ফিরে আসবার পর শিবপুর, সামতাবেড় বাঁসকালীন তার 
জীবনের যে যে উল্লেখযোগ্য কাহিনী আপনার মনে পড়ে জানাবেন । 

আপনাদের ছোটমাম! বিপ্রদাস গাহ্গুলী মহাশয়কে পত্র লিখেছিলেম । 
তিনি তার উত্তরে যে সকল কথা জানিয়েছেন প্রকাশ ভায়ার কথার সঙ্গে 
তা মিলছেনা। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এ সম্বন্ধে আপনার অভিমত জানান 
বড়ই বাধিত হব। কারণ আপনি তার পরম শ্রদ্ধেয় বড় বোন, আপনার 
কথাই সবচেয়ে বেশী প্রামাণ্য । কথাগুলি এই £__ 

১। আপনার মায়ের নাম “ভূবনমোহিনী” ন 'ভুবনেশ্বরী, ? 


১ “বঙবাণী' পত্রিকা, ২৮শে জুলাই, ১৯৩০ । 


১৪৮ 


পরিশিষ্ট : 


২। আপনার! পাঁচ ভাই-বোন-_ন। সাত ভাই-বোন ? 

৩। ুশীল! দেবীর ন| কি “মনিয়া* নাম ছিল না? 

৪। স্থশীলা দেবীর বিবাহ না কি বিপ্রদাস বাবু নিজে দিয়েছিলেন এবং 
বিবাহের সমস্ত-ব্যয়ভার নিজে বহন করেছিলেন ? 

৫ | শরৎ্দার এফ-এ পরীক্ষার ফীও নাক বিপ্রদাসবাবু নিজে 
দিয়েছিলেন |, ২*২ টাকা! ফী ও ৪০২ টাক1 কলেজের মাহিনা একুনে ৬৯৯ 
টাকা তিনি একজনের কাছে মোট। স্থদে ধার করে শরত্দাকে দিয়েছিলেন । 
শরতদা নাকি সে টাকা জমা ন! দিয়ে এবং পরীক্ষ। না| দিয়ে সেই টাক! নিয়ে 
পালিয়েছিলেন | 

৬। ভাগলপুরে মামার বাড়ীতে নাকি আপনাদের খুব যত্বেই রাখ! 
হয়েছিল । কখনও কোনে! কষ্ট দেওয়া হযনি। মতিবাবুকে সপরিবারে তাঁরা 
প্রতিপালন করেছেন, আপনার বিবাহও তারাই খরচ করে দিয়েছেন? উপেন 
গাঙ্গুলী, লালমোহন গাঙ্গুলী, প্রভৃতি শরৎদার সঙ্কে কিরূপ ব্যবহার 
করেছিলেন ? উপেনবাবু বলেন তারা গুঁকে খুব সাহায্য করেছিলেন । 
রেছুনে শরৎদ। নাকি উপেনবাবুর নিজের ভন্নীপতি অঘোরৈবাবুর আশ্রয়েই 
ছিলেন? স্থরেন গাঙ্গুলী ও তার পিতা শরৎদার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার 
করেছিলেন? শরৎদার জীবনী সম্বদ্ধে আপনার যতদূর যা মনে পড়ে দয় 
করে যদি সবিস্তারে আমাকে জানান তবেই তাঁর জীবনীটি স্ুসম্পূর্ণ হতে 
পারে। যত্তশীপ্র সম্ভব জানাবেন । টিকিট জট! খাম পাঠালুম । আশা করি 
সমস্ত কুশল। আমাদের প্রণাম নিন। ইতি 

আশীর্বাদাকাজ্বী--নরেন 
পুঃ-ন্ুপ্রসিদ্ধা লেখিকা শ্রীযুক্ত নিক্ুপম| দেবীর সঙ্গে তরুণ বয়সে 
শরৎচন্দ্রের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল জানেন কি? নিকুপম। দেখীকে নাকি শরৎদ। 
ভালবেসেছিলেন এবং সেই প্রেমের ব্যর্থতাই নাকি তার জীবনকে উচ্ছৃঙ্খল 
ও তাঁকে দেশত্যাগী করেছিল ?১ 
(৩) হিরম্মরী দেবী কর্তৃক শরৎ জন্তজয়স্তী উদ্সবের উদ্বোধন £ 
“পানিত্রাস ১৭ই সেপ্টেম্বর--অমর কথাশিল্পী শরৎ্চন্দ্রের হাগুড়া জেলার 


১ শরৎম্মতি গ্রন্থাগারে (পাণিত্রাস ) রক্ষিত। 


১৪৯ 


শরৎচন্দ্র £ সামতাবেড়ের জীবন ও সাহিতা 


সামতাবেড় গ্রামের বাসভবনে শরৎ স্থৃতি গ্রন্থাগারের উদ্ভোগে পাণিআ্রাস উচ্চ 
বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীশীতলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিস্থে 
সন্ধ্যা ৬টায় শরৎ-জয়স্তী উৎসবের উদ্বোধন করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সতী 
হিরম্মধী দেবী। পল্লীর শরৎচন্দ্র” এই পর্যায়ে ব্তৃত। করেন গ্রন্থাগারের 
সহকারী সম্পাদক তারাপদ সঁতরা। সভায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
শ্রীসমরকুমার ঘোষাল ৷ ভাবগন্ভীর পরিবেশের মধ্যে এই অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। 
( যুগাস্তর, ২৩শে সেপ্টেঘর, ১৯৫৯) 
(ঘ) 
সামতাবেড়ে বসবাসকালীন শরৎ্চন্দ্রের রচনাপঞ্জী ঃ 

ঝোড়শী (নাটক )--দেনা পাওনা” উপন্যাসের নাট্যক্ূপ এবং ২১শে শ্রাবণ, 
১৩৩৪,তারিখে শিশিরকুমার প্রতিষ্ঠিত নাট্যমন্দির লিঃ কর্তৃক প্রথম অভিনীত । 
নাটকটির প্রথম প্রকাশকাল ১৩ই আগস্ট, ১৯২৭। 

রম! (নাটক )-_'পল্লীসমাজ" উপন্যাসের নাট্যরূপ। প্রথম প্রকাশ £ ৪ঠা 
আগই, ১৯২৮। 

তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ সংকলন )_-১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে রংপুরে বঙ্গীয় যুব 
সম্সিলনীর অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণ, ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্ধে সরম্বর্তী 
লাইব্রেরী “তরুণের বিদ্রোহ" নামে প্রকাশ করে । পরে দ্বিতীয় সংস্করণে নারায়ণ 
পত্রিকায় ( ফান্তন চৈত্র, ১৩২৮) প্রকাশিত 'সত্য ও মিথ্যা” প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত 
হয়ে আর্ধ পাবলিশিং কোম্পানী কর্তৃক এ সালেই প্রকাশিত হয়। 

শেষ প্রন্মন--'ভারতবর্ষ পত্রিকায় ১৩৩৪ সাল থেকে ছাপা আরম্ভ এবং শেষ 
হয় ১৩৩৮ সালে। পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ২র| মে, ১৯৩১। 

স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ সংকলন )__বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত যে 
প্রবন্ধগুলি এই গ্রন্থে সংযোজিত হয় তা হলঃ দ্বদেশ । আমার কথা, শ্বরাজ 
সাধনায় নারী, শিক্ষার বিরোধ, স্মৃতিকথা ও অভিনন্দন | সাহিত্য ॥ ভবিষ্তুৎ 
বঙ্গসাহিত্য, গুরু-শিষ্ত সংবাদ, সাহিত্য ও নীতি, সাহিত্যে আট ও দুর্নীতি, 
ভারতীয় উচ্চ সঙ্গীত, আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ, সাহিতোর রীতি ও নীতি, 
অভিভাষণ [১], অভিভাষণ [২], যতীন্্র-সংবর্ধনা, শেষ প্রশ্ন ও রবীন্দ্রনাথ । 
্রস্থটি ময়মনপিংহ থেকে ১৯৩২ সালে আর্ধ পাবলিশিং প্রকাশ করেন । 


১৫৭ 


পরি শিষ্ট £ 


শ্রীকান্ত (চতুর্থ পর্ব)__-'বিচিতর” পত্রিকায় ১৩৩৮ সালের ফাস্তন-ঠৈত্ ও 
১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায প্রথম প্রকাশিত হয়। পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় ১৩ই মার্চ, ১৯৩৩ । 

অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প সংকলন )-_“অনুনঁধা* গল্পটি 'ভারতবধে, 
(১৩৪০, চৈত্র সংখ্যা ), “সতীঃ “বঙ্গবাণী'তে (১৩৩৪, আষাঢ সংখা!) এবং 
“পরেশ, শরন্ততর ফুল' (১৩৩২) নামক গল্পগ্রন্থে প্রথম প্রকাশিত হয়। 
পুস্তকাকারে প্রথম গকাশ £ ১৮ই মার্চ ঃ ১৯৩৪ | 

শরগচজ্জের গ্রন্থাবলী £ ৬ ভাগ ( বন্মমতী সংকলন )-_-এই গ্রস্থাবলীতে, 
শ্রীকাস্ত-৩য় পর্ব, নবধিধান, ষোড়শী, হরিলক্ষী ও অভাগীর স্বর্গ সংকলিত হয়। 
বন্থমতী কার্যালয় থেকে ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৩৪ সালে প্রকাশিত হয়। 

বিজয়া (নাটক )-_“দত।” উপন্তাসের নাট্যব্প । ৬ই পৌষ, ১৩৪১, 
তারিখে ষ্টার রঙ্গমঞ্চে নিবনাট্য মন্দির” কর্তৃক প্রথম অভিনীত । নাটকটির 
প্রকাশকাল £ ২৪শে ডিলেশ্বর, ১৯৩৪ । 

বিগ্রদদাস (উপন্তাপ )-_-“বেণুঃ পত্রিকায় ১৩৩৬-৩৮ বঙ্গাবে ১ম পরিচ্ছেদ 
পর্বস্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল । “বেণু' বন্ধ হয়ে যাওয়ায় “বিচিত্রা 
পত্রিকায় ১৩৩৭ সাল থেকে ১৩৪১ সাল পর্যন্ত পুনরায় প্রথম থেকে প্রকাশিত 
হয়। পুস্তকাকারে প্রথম প্রকাশ £ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫ । প্রমঙ্গত্রমে উল্লেখ 
করা যেতে পারে যে শরৎচন্ছের জীবদ্দশায় এইটিই হল শেষ উপন্যাল। 

শারগুচন্দ্রের গ্রন্থাবলী £ ৭ম ভাগ ( বন্থমতী সংকলন )-_-এই গ্রন্থাবলীতে 
সংযোজিত হয়েছে ঃ শ্রীকান্ত-৪র্থ পর্ব, দেনা-পাওনা, রমা, নারীর মৃল্য। 
বন্থমতী কার্ধালয় থেকে প্রথম প্রকাশ £ ১৭ই সেপেটম্বর, ১৯৩৫ । 

শরংচন্দ্রের মৃত্যুর ( ১৬ই জানুয়ারী, ১৯৮৩ ) পর প্রকাশিত 
শরগ্চজ্র ও ছাত্র সমাজ (ভাষণ সংকলন )--বিভিন্ন কলেজ ছাদের 
আয়োজিত সভায় শরৎচন্ত্রের প্রদত্ত ভাষণের সংকলন । কোলকাতার শ্প্রহধ 
কার্যালয় থেকে সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৩০ শ্রীহাবের মার্চ মালে । 
ছেলেবেলার গল্প (গল্প সংকলন )-_এই গ্রন্থের সাতটি গল্পের মধ্যে 
পাচটি গল্প শরৎচন্দ্রের রচন1 এবং “কলকাতার নূতন দা” ও “দেওঘরের স্মৃতি এই 
সংকলিত ছুটি গল্প সংযোগিত হয়েছে । প্রথম প্রকাশকাল £ এপ্রিল, ১৯৩৮। 


১৫১ 


শরৎচন্দ্র ঃ সাষমতাবেড়ের জীবন ও' সাহিত্য 


বাল্য-স্থৃতি (শ্থতিকথা )--'১৩৪* সালের জ্যেষ্ঠ সংখ্যা 'জয়শ্র' পত্রিকায় 
নিরুপম। দেবী 'পুরাতন কথার আলোচনা” নাম দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন । 
তাতে প্রলঙ্থক্রমে শরৎচন্দ্র কথাও কিছু কিছু ছিল। সেই কারণেই এ 
প্রলঙ্গে শরৎচন্দ্র “বাল্যম্থতি' প্রবন্ধটি লিখেছিলেন । কিন্ত ছাপান নি। প্রবন্ধটি 
তার মৃত্যুর পরে ১৩৪৫ লালের আশ্বিন মাসে “ছোটদের মাধুকরী'তে প্রকাশিত 
হযেছিল। (প্রঃ শরৎচন্দ্র-১ম খণ্ড £ গোপালচন্দ্র রায়, পৃঃ ২৩২ )। 

শুভদ্দ| ( উপন্যাস )-_-এ উপন্তাসটি শরৎচন্দ্রের প্রথম দিককার রচন|। 
প্রথম প্রকাশকাল £ ৫€ই জুন ১৯৩। 

শেবের পরিচয়_-(উপন্তাস )_-শরৎচন্দ্রের শেষ দিককার লেখা “শেষের 
পরিচয়” “আগামীকাল ও “জাগরণ”--এই তিনটি উপন্যাস, যথাক্রমে "ভারতবর্ষ, 
“বিচিত্রা” ও “মাসিক বস্থমতী”তে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শরৎচন্দ্রের শারীরিক 
অনুস্থত।র কারণে এবং আকন্মিক পরলোকগমনে এই তিনটি রচনাই অসম্পূর্ণ 
থেকে যায়। তবে শেষের পরিচয়-এর ষোল পরিচ্ছেদ থেকে ছাব্বিশ 
পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবীর লেখা : উপন্থাসটির প্রথম প্রকাশকাল ₹ ৭ই 
জুন, ১৯৩৯ । « 

শরগুচক্রের পত্রাবলী (পত্র সংকলন): সম্পাদনা ব্রজেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৮। 

শরগুচক্দ্ের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিভ রচনাবলী (রচন! সংকলন )- 
সম্পাদনা ত্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধ্যায় ; প্রকাশকাল, ২৩শে জুলাই ১৯৫১। 

শরগুচন্দ্রের পত্রাবলী ( পত্র সংকলন ) £ সম্পাদনা_-গোপালচন্জ্র রায় ; 
প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর, ১৯৫৪ । 
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